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রি ॥ মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ ) 
রচিত বলিয়া উহাদের কর্তৃ্ধ তাহার সবন্ধে আরোপিত হইয়াছিল। 
শেষে এমন দেখা যায়, যে অনেক শ্লোক বাঁ কবিতা তাহার 
রচিত না হইলেও সেগুলি তাহারই রচিত বলিয় জ্ঞান করা একটা 
প্রচলিত প্রথার মত হইয়া দীড়াইয়্াছিল। এই: সকল প্রক্ষিপ্তাংশ 
থাকিলেও আমরা এখন উহ্হা ে আকারে পাইতেছি, তাহাও অতি 
সুন্দরভাবে গ্রথিত_ জগতের সাহিত্যে উহার তুলনা নাই। 

অতি প্রাচীনকালে এক স্থানে জনৈক যুবক বাস করিত-_সে 
কোনরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিত না । তাহার 
শরীর অতিশয় দৃচ ও বলিষ্ঠ ছিল-_আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের 
উপায়াস্তর না দেখিয়া সে অবশেষে দস্থাবুত্তি অবলম্বন করিল। 
পথিমধো কাহাকেও দেখিতে পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া! 
তাহার ষথাসর্ধস্ব লুষঠন করিত এবং  দন্ধ্যত্তিলন্ধ ধনদ্বার৷ পিতা 
মাতা স্ত্রী পুত্র কন্ঠাদির ভরণপোষণ করিত । এইব্দপে বহুদিন যায়। 
দৈবক্রমে - একদিন দেবর্ধি নারদ সেই পথ দিগ্লা যাইতেছিলেন । দস্থ্য 
তাহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল। দেবধি দস্থ্যকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কেন আমার সর্বস্থ লুষ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইগ্াছ ? 
ভুমি কি জান না, দস্থাতা ও নরহত্যা মহাপাপ? তুমি কি জন্ 
আপনাকে এই পাপের ভাগী করিতেছ ?” দস্থা উত্তরে বলিল, 
“আমি এই দ্থযবৃত্তিলন্ধ ধনদ্বারা আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ 
করিয়া থাকি।” দেবর্ষধি বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি কি মনে-কর, 
তুমি যাহাদের জন্ত এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ তাহারা তোমার 
এই পাপের ভাগ লইবে ?” দস্থযা বলিল “নিশ্চয়ই--তাহারা অবশ্যই 
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আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে.” তখন দেবর্ষি বলিলেন, 
“আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। তুমি আমাকে এখানে বীধিয়া 
রাখিয়া যাও-_তাহা হইলে আমি আর পলাইতে পায়িব না। তার 
পর তুমি বাড়ী গিয়া পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়৷ আইস দেখি, 
তাহারা যেমন তোমার ধনের ভাগ গ্রহণ করে, তদ্ধপ তোমার 
পাপের ভাগ গ্রহণে প্রস্তুত কি না।” দন্থ্য দেবর্ষির বাকো সম্মত 
স্হইয়া তাহাকে সেই স্থানে বন্ধন করিয়! রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান 
করিল। গৃহে পহুছিরাই প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“পিতঃ, আমি কিরূপে আপনাদের ভরণপোষণ করি, তাহা কি 
আপনি জানেন ?” পিতা উত্তর দিল, “না, আমি জানি না।” 
তখন পুত্র বলিল, “আমি দন্থ্যবত্তিদ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ 
করিয়া থাকি। আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সর্বস্ব 
অপহরণ করি।” পিতা এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্ত- 
নয়ন হইয়া বলিয়া উঠিল_-"কি? তুই এইর্পে ঘোরতর 
পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়াও আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় 
দিতে সাহস করিস্--এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর 
হতুই পতিত-_তোকে আজ. হইতে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম।” 
তখন দস্থ্য তাহার মাতার সমীপে গিয়া তাহাকেও পিতার স্টাকস 
প্রশ্ন করিল। সে কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে, 
তৎসন্বন্ধে মাতাও পিতার স্মায়্ নিজ অজ্ঞত| জানাইলে দস্থ্য তাহাকে 
নিজের দস্থ্যবৃত্তি ও নরহত্যার কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাতা 
ক্র কথা শুনিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল-_উ$, কি 
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: ভয়ানক কথ| !” দস্থা তখন কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “শোন মা__ 


স্থির হও। 'ভয়ানকই হউক আর যাহাই হউক--তোমাকে একটা 
কথা জিজ্ঞান্ত আছে-_তুমি কি আমার পাপের ভাগ লইবে ?” 
মাতা তখন যেন দশ হাত পিছাইয়। অল্লানবদনে বলিল, “কেন, 
আমি তোর পাপের ভাগ লইতে যাইব কেন? আমি ত কখন 
দন্থারত্তি করি নাই |” তখন সে তাহার পত্ীর নিকট গমন করিয়া 
তাহাকেও পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। বলিল, “গুন, প্রিয়ে, 
আমি একজন দশ্থা ; অনেক কাল ধরিয়া দন্থাবৃত্তি করিয়া লোকের 
অর্থাপহরণ করিতেছি, আর সেই দস্টাবৃত্ভিলন্ধ অর্থভবারাই তোমাদের 
সকলের ভরণপোষণ করিতেছি; এখন আমার জিজ্ঞান্ত-_তুমি কি 
আমার পাপের অংশ লইতে প্রস্থত?” পরী মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না 
করিয়াই উত্তর দিল, “কখনই নহে। তুমি আমার ভর্তা-_তোমার 
কর্তব্য আমার ভরণপোষণ করা । তুমি যেরূপেই আমার ভরণপোৰণ 
কর না কেন, আমি তোমার পাপের ভাগ কেন লইব ?” 

দন্্ার তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সে ভাবিল, “এই ত 
দেখিতেছি সংসারের নিয়ম! যাহারা আমার পরম আত্মীয়, 
ফাহাদের জন্ত আমি এই দস্থ্ত্তি করিতেছি, তাহারা পর্যাস্ত 
আমার পাপের ভাগী হইবে না1।” এই ভাবিতে ভাবিতে সে 
দেবষিকে যেখানে বীধিয়া রাখিয়া আলিয়াছিল, তথায় উপস্থিত 
হইল এবং অবিলম্বে তাহার বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়। তাহার 
পদতলে পতিত হইয়া বাটার কথা আদ্যোপান্ত তাহার নিকট বর্ণন 
করিল। পরে সে কাতরভাবে তাহার নিকট বলিল, “গ্রভো, 
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আমায় উদ্ধার করুন-আমি কি করিব বলিয়া দিন।” তখন 
দেবি তাহাকে বলিলেন, “বৎস, তুমি এই দস্থযবৃত্তি পরিত্যাগ কর। 
তুমি ত দেখিলে, পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই তোমায় যথার্থ ভালবাসে 
না_অতএব এ সকল পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? 
যতদিন তোমার এশ্বধ্য থাকিবে, ততদ্দিন তাহার! তোমার অনুগত 
থাকিবে__আর যে দিন তুমি কপর্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহ্থারা 
তোমায় পরিত্যাগ করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ কষ্ট 
বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের 
ভাগী হইতে চায়। অতএব তুমি তাহারই উপাসনা কর, এক- 
মাত্র যিনি সুখদুঃখ, পাপপুণা, সকল অবস্থায়ই আমাদিগের 
সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনি কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন 
না, কারণ, যথার্থ ভালবাসার বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ 
ভালবাসা অহেতুক |” 

এই-সকল কথা বলিয়া দেবি তাহাকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা! 
দিলেন। দস্তা তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক গভীর অরণ্যে 
গিয়া দিবারাত্র সাধনভজন ও ধ্যানে নিযুক্ত হইল। ধ্যান 
করিতে করিতে ক্রমে দঙ্থ্যর দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্তু হইল যে, 
তাহার দেহে বঙ্গীকম্ত,প সংলগ্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই 
জানিতে পারিল না। অনেক বর্ষ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে 
দন্থ্য শুনিল, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলি- 
তেছে, “মহর্ষে! উঠ।” দশ্থ্য চমকিত হইয়া বলিল, “মহধি 
কে? আমি ত দস্থ্যমাত্র।” সেই বাণী আবার গম্ভীরকষ্ঠে 
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বলিল, তি এ পবিত্র 
হইগ্াছে_-তুমি এখন মহর্ষি। আজ হইতে ঠা 
নাম লগত হইল। এখন তুমি 'বান্থীকি” নামে 
যেহেতু তুমি ধ্যানে এত গভীরভাবে নিমগন+ যে, 
তোমার দেহের চতুষ্পার্শে যে বল্সীকন্তুপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা 
লক্ষাই কর নাই।” এইরূপে সেই দন্থ্য মহর্ষি বান্দীকি 
হইল। এ 

এই মহ বান্সীকি কিরূপে কবি হইলেন, : এক্ষণে সেই কথা 
বলিতেছি। একদিন মহরদি পবিত্র ভাগীরখীসলিলে অবগাহনার্থ 
যাইতেছেন, দেখিলেন এক : ক্রৌঞ্চমিখুন পরস্পর পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহষি ক্রোধ” 
মিথুনের দিকে একবার উ্ধৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আনন্দ 
দেখিয়া তাহারও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্ত মুহূ্তমধ্যেই 
এই আনন্দদৃশ্ত শোকদৃষ্ঠে পরিণত হইল-_কোথা৷ হইতে একটা! 
তীর তাহার পারব দিয়া ভ্রুতবেগে চলিয়া গেল-_পুংক্রোঞ্চটা 
সেই ভীরবিদ্ধ হইরা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার দেহ ভূমিতে 
পতিত, হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবধূ পরম ছুঃখিতাস্তঃকরণে তদীয় পতির 
মৃতদেহের চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহ্র্ষির অন্তর 
এই $ শোকদৃস্তদর্শনে পরম করুণার হইল_তিনি এই নিষ্ঠুর 
কর্খের কর্তা কে, জানিবার জন্ত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্র 
এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন । 

-. তখন তাহার মুখ হইতে. এই শ্লোক নির্গত হইল :--; 
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তিনি বলিলেন, “রে ব্যাধ ! তুই কি পাষণ্ড! তোর একবিন্দুও 
দয়ামার৷ নাই ! , ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক 
মুহূর্তের জন্ঠ। হত্যাকার্য্যে বিরত নহে !” 

শ্লোকটা উচ্চারণ করিস্সাই মহধির মনে উদয় হইল, “এ কি? 
এ আমি কি বলিতেছি! আমি ত কন. এমন ভাবে কিছু বলি 
নাই।” তখন তিনি এক বানী শুনিতে পাইলেন__“বৎস, ভীত 
হইও. না-_তোমার মুখ হইতে এই যাহা বাহির হইল, ইহার 
নাম কবিতা । তুমি জগতের হিতের জন্ট কবিতায় রামের 
চরিত বর্ণন কর” এইন্পে প্রথম কবিতার স্বষ্টি হইল। প্রথম 
কবি বান্ধীকির মুখ হইতে প্রথম কবিতার শ্লোক করুণারশে 
ন্বতঃ নির্গত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পরম মনোহর কাব্য 
রামারণ অর্থাৎ রামচরিত রচনা করিলেন । 

ভারতে অযোধ্যানাম্ী এক নগরী ছিল--উহা! এখনও বর্তমান । 
ভারতের যে প্রদেশে তী নগরীর এখনও স্থান নির্দিষ্ট হয়, 
তাহাকে আউধ বা অযোধ্যা প্রদেশ বলে এবং আপনারাও অনেকে 
ভারতের মানচিত্রে ধী প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহাই 
সেই প্রাচীন অযোধ্যা । অতি প্রাচীনকালে তথায় 
নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ঠাহার তিন রাণী ছিল-_কিন্ত 
কোন রাণীর গর্ভেই রাজার কোন সন্তানসস্ততি হয় নাই। ভাই 
্বধন্মানিষ্ঠ হিন্দুর আচারের অন্ুবর্তী হইয়া রাজা ও রাজীগণ 
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_ করিতে লাগিলেন। উপর হার সহ 
সর্বজোষ্ঠ রাম। টি এ অন্জ্হা লা 
হ্থশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। 

জিও 1818০ 
এক পরম! সুন্দরী কন্যা ছিল। সীতাকে একটা শস্তাক্ষেত্রের 
মধ্যে কুড়াইা পাওয়া গিয্ছিল_অতএব সীতা পৃথিবীর কতা 
ছিলেন-তাহার অন্য জনকজননী ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কতে 
“সীতা” শব্দের অর্থ হলকুষ্ট ভূমিথও-_ক্টাহাকে এরূপ স্থানে কুড়াইয়! 
পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাহার তথাবিধ নামকরণ হইক্াছিল। 
ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইন্নপ অলৌকিক জন্মের 
কথা অনেক পড়া যায়। কাহারও পিতা ছিলেন, মাতা "ছিলেন 
না কাহারও মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন না ) কাহারও বা 
পিতামাতা কেহই ছিলেন না, কাহারও বা যজ্ঞকু্ড হইতে জদ্মা, : 
কাহারও আবার শস্তক্ষেত্রে জন্ম-_ ইত্যাদি ইত্যাদি__চলিত কথান্ন 
যেমন বলে-ভূইফোড়। 
সীতা পৃথিবীর ছুহিত৷ বলিয্। নিষলঙ্কা ও পরম তুদ্বস্বভাব! 

ছিলেন। রাজন জনকের দ্বার! তিনি গ্রতিপালিতা, হন । তাহার 
বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইলে রাজধি তাহার জন্য উপযুক্ত পাত্রের 

_অন্থুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

প্রথা ছিল--তাহাতে রাজকন্ঠাগণ স্থগ্ব পতি নির্বাচন করিতেন। 

টি পি 
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রামায়ণ 

ভারতের বিভির স্থান হইতে বিভি্নদেশীয় রাজপুত্রগণ নিমস্ত্ি 
হুইতেন। সকলে সমবেত হইলে রাজকন্ঠা বহুমূল্য বসন-ভূষণ- 
বিভুষিতা হইয়া বরমাল্যাহত্তে সেই রাজপুত্রগণের মধ্য দিয়া গমন 
করিতেন_-ঠাহার সঙ্গে সঙ্গে একজন নফিব যাইত-_সে তীহার 
পাণিপীড়নার্থী প্রত্োক রাজকুমারের গুণাগুণ বংশমরর্যাদাদি 
কীর্তন করিত। রাজকন্) ধাহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, 
াহারই গলদেশে এ বরমাল্য অর্পণ করিতেন । তখন মহাসমারোছে 
পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এই সকল স্বরংবরস্থলে কখন কখন 
নাবী বরের বিদ্যাবুদ্ধিবল পরীক্ষার্থে বিশেষ বিশেষ পণ নিদিট 
থাকিত। রি 

অনেক রাজপুত্র সীতার পাণিপীড়নে সমূৎ্স্ুক ছিলেন । হর- 
ধন্গঃ নামক এক প্রকাণ্ড ধন্ুঃ যে ভগ্র করিতে পারিবে, সীতা 
তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, এ স্থয়ংবরে ইহাই পণ ছিল। 
সকল রাজপুভ্রই এই বীর্ধাপরিচায়ক কশ্মুসম্পাদনের জন্য প্রাণপণে 
যন্ত করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন । অবশেষে বাম এ দৃঢ় ধনুঃ 
হস্তে লইয়া অবলীলাক্রমে উহ দ্বিখগ্ড করিয়া ফেলিলেন।  হর- 
ধনুঃ ভগ্ন হইলে সীতা রাজা৷ দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের গলে বর- 
মাল্য অর্পণ করিলেন। মহামহোৎসবের সহিত রামসীতার 
উদ্বাক্রিয়া সন্পত্র হইল। রাম বধূকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া 
গেলেন । রি 

কোন রাজার অনেকগুলি পুত্র থাকিলে রাজার দেহান্তে 
যাহাতে সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে. বিরোধ না হয়, 
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যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রামচন্দের, 
-উদ্ধাহক্রিা সমাপনাস্তে রাজা দশরথ ভাবিলেন, এক্ষণে 
বদ্ধ হইয়াছি, রামও আমার বয়ংপ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব এক্ষাণে 
রামকে যৌবরাজো অভিষিক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই 
ভাবিয়া তিনি অভিষেকের সমুদয় আয়োজন; করিতে লাগিলেন।: 
সমগ্র অযোধ্যা! এই অভিষেক-সংবাদে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। 
এই সময়ে প্রিয়তম! রাজমহিষী কৈকেয়ীর জনৈক পরিচারিকা 
বরদানের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। এক সময়ে কৈকেন়ী; 
রাজা দশরথের এতদূর সন্কোষবিধান করিয়াছিলেন যে, ভিনি 
তাহাকে দুইটা বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা দশরথ কৈকেরীকে 
বলিয়াছিলেন, “তুমি ঘে কোন ছুইটী বিষয় প্রার্থনা কর, বদি 
তাহ! আমার সাধ্যাতীত না হয, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ, 
উহা প্রদান করিব।” কিন্ত কৈকেয়ী তখন রাজার নিকট 
কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি এ বরের কথা একেবারে. 
ভুলিয়াই গিযাছিলেন। কিন্তু তাহার  ছুষ্স্বভাবা দাসী ত্বাহাকে 
এক্ষণে বুঝাইতে লাগিল, রাম সিংহাসনে . বিলে তাহার কি 
ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? বরং ভাহার পুত্র রাজ! হইলে তাহার সব 
স্থখ। এইরূপে সে কৈকেমীর হিংযাবৃত্তি উত্তেজিত, করিতে. 
লাগিল। দাসীর পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণায় রানীর হৃদকধ প্রবল ঈর্ধার 
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তখন সেই ছা, রাজার বরদানাজীকারের বিষয় স্মরণ করাইয়া 
দিয়া বলিল, "এই সেই অঙ্গীরুত বর-প্রাথনার উপযুক্ত সময় 
তুমি এক বরে তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের 
চতুদ্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা কর।” 

বৃদ্ধ রাজা রামচন্ত্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। এদিকে 
কৈকেয়ী বখন রাজার নিকট এ ছুইটী কৃৎসিৎ বর প্রার্থনা করিলেন, 
তখন রাজা বুঝিজেন, তিনি রাজা হুইয়া কখন নিজ সত্যভঙ্গ 
করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু রাম আসিয়া তাহাকে এই উভগ্সন্কট হইতে 
রক্ষা করিলেন। রা পিতৃসত্য-রক্ষার জন্য স্বন্ং স্তেচ্ষাপূর্বক 
রাজাত্যাগ করিক্পা বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে রাম 
চতুদ্দশ বর্ষের জন্ত বনগমন: করিলেন-__সঙ্গে প্রিয়তমা পদ্ধী সীতা 
ও. প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ গমন করিলেন--ইহারা কোনমতে রামের 
সঙ্গ ছাড়িতে চাছিলেন না । 

আর্ধ্যগণ সে সময় ভারতের -গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের 
সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তীহার! বন্ত জাতি- 
গণকে “বানর” নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত 
“বানর” অর্থাৎ অসভ্য বন্তজাতিগণের মধ্যে যাহারা! অতিশয় বল- 
বান ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্ধাগণ কর্তৃক “রাক্ষদ” নামে 
অভিহিত হইত। 

রাম, লক্ষ ও সীতা, এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ দ্বারা 
অধ্যুষিত অরণ্যে গমন করিলেন । যখন সীতা রামের সহিত যাইতে 





০৯ আত 
চাহিয়াছিলেন, তখন রাম তাহাকে মি 
কন্তা। হইয়৷ কিরূপে এই সকল কষ্ট সহ _অরণ্যে কখন. 
কি বিপদ উপস্থিত হইবে, কিছুই জানা নাই।| তুমি কিনূপে 
তথায় আমার সঙ্গে যাইবে?” সীতা তাহাতে এই উত্তর দেন, 
“আর্যাপুত্র যথায় যাইবেন, সীতাও তীহার. সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। 
আপনি আমাকে “রাজকন্তা' “রাজবংশে জন্ম” এসব কথা কি 
বলিতেছেন ! আমায় আপনাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।” রাম- 
চন্রকে অগতা! সীতাকে সঙ্গে লইতে হুইয়াছিল। আর রামগত- 
প্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্্ণও রামের মুহূর্ভমাত্র বিরহ সহ করিতে 
অক্ষম ছিলেন, স্থতরাং তিনিও কোনমতে রামের সঙ্গ ছাড়িলেন না। 
তাহার! অরণামধ্যে গমন করিয়া প্রথমে চিত্রকৃটপর্বতে কিছু- 
দিন বাস করিলেন। পরে গভীর হইতে গভীরতর অরণো গন 
করিয়া গোদাবরীতীরবন্তী পরমরমণীয় পঞ্চবটা প্রদেশে কুটার বাকা 
বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মুগয়া করিতেন ও' 
ফলমূল আহার করিতেন__তাহাতেই তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ- 
হইত। এইরূপে কিছুকাল বাস করিবার পর একদিন তথায় এক 
বাক্ষ্ী আসিয়! উপস্থিত হইল। সে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী । 
যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে; মে রামের দর্শন 
পাইল এবং তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হুইয়া তাহার প্রেমা- 
কাঙ্ফিণী হইল। কিন্তু রাম মনুষ্যগণমধ্যে পরম শুদ্ধস্বভীব ছিলেন 
এবং তিনি বিবাহিত) ক্কতরাং রাক্ষীর অনোভিলাষ পূর্ণ 
.. করিতে পারিলেন না। _রাক্ষমী প্রতিহিংসাপরবশা হইয়া তদী 
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তা রাক্ষররাজ নাট বব পদবী 
বিষ তাহাকে সমু বিজ্ঞাপিত করিল 

মত্্যগণের মধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা অধিক বীর্ধযবান্‌ ছিলেন। 
রাক্ষস, দৈত্য, দানব কাহারও এত শক্ষি ছিল না যে, বাহুবলে 
রামকে পরাস্ত করিবে। স্কৃতরাং সীতাহরণার্থ রাবণকে মায়া অবলম্বন 
করিতে হইল। সে অপর একটা রাক্ষসের সহায়তা গ্রহণ করিল 
উক্ত রাক্ষদ পরম মায়াবী ছিল। রাবণের অনুরোধে সে সুবর্ণমূগরূপ 
ধারণ করিরা রামের কুটারের নিকট মনোহর নৃত্য অঙ্গতঙগী প্রভৃতি 
প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা এ মায়ামূগের প- 
লাবণা, দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাহার জন্য এ মুগটাকে ধরিয়া 
আনিবার জন্ঠ রামকে অন্থুরোধ করিলেন। রাম লক্ষণকে সীতার 
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিরা মুগকে ধরিবার জন্য বনোদ্দেশে প্রস্থান 
করিলেন। বক্মণ তখন কুটারের চতুর্দিকে একটা মন্ত্পৃত গণ্ভী কাটিয়া 
নীতাকে বলিলেন, “দেবি, আমার বোধ হইতেছে__অদ্য আপনার কিছু 
অশুভ ঘটিতে পারে । অতএব আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি 
অদ্য কোনক্রমে এই মন্ত্রপৃত গভীর বাহিরে যাইবেন না” ইতি- 
মধ্যে রাম সেই মায়ামুগকে বাণবিদ্ধ করিলেন 7 সেই মুগও তৎক্ষণাৎ 
তাহার স্বাভাবিক রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া! পঞ্চত প্রাপ্ত হইল। 

ঠিক সেই সময়ে কুটারে এক গভীর আর্ভনাদ শ্রতিগোচর হইল 
যেন রাম চীৎকাঁর করিয়া বলিতেছেন, “লক্ষণ, ভাই, এস-__-আমায় 
রক্ষা কর।” ষীতা! শুনিয়া অমনি লক্ষাণকে বলিলেন, "লক্ষণ, তুমি 
অবিলম্ধে, বনমধ্যে গমন করিয়া আর্ধ্যপুজের সাহায্য কর ।” লল্ষণ 
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০৮৭০০ সুভ প্রন 
'বলিলেন-_“এ-ত রামচনত্রের স্বর নহে।” কিন্তু সীতার বারংবার 
সনির্বন্ধ অন্থুরোধে তাহাকে রামের অন্বেষণে যাইতে হইল। : লাক্ষাণ 
যেমন বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়াছেন, অমনি রাক্ষসরাজ রাবগ 
সন্যাসীর বেশ ধার করিয়া কুটারসন্ুখে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা 
করিল। সীতা বলিলেন, "আপনি কিছ অপেক্ষা করুন-_আমার : 
স্বামী এখনই ফিরিবেন_তিনি আসিলেই আমি আপনাকে বথেষ্ট ভিক্ষা 
দিব” সঙ্যাসী বলিল, “শুতে, আমি আর এক ুহূর্ভ ও বিলম্ব করিতে : 
, পারিতেছি না । ন্সামি বড়ই ক্ষুধার্ভ-__-অতএব কুটারে যাহা কিছু 
আছে এখনই আমাকে তাহা প্রদান কর ।” সীতা এই কথায় আশ্রমে 
থে কয়েকটা ফলমূল ছিল, তাহা আনিয়া গণ্তীর ভিতরে থাকিয়াই 
সঙ্ল্যাসীকে তাহা লইতে বলিলেন । কিন্ত কপট সঙ্ল্যা্সী তাহাকে 
বুঝাইতে লাগিল-_সন্গাসীর নিকট ঠাহার ভয়ের কোন কারণ লাই, 
অতএব গণ্ভী লঙ্ঘন করিয়া তাহার নিকট আসিয়া অনায়াসে ভিনি 
ভিক্ষা দিতে পারেন । সঙ্র্যাসীর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় সীতা যেমন 
গভীর বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই কপট সন্যাসী নিজ রাক্ষসদেই 
পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে বাহুদ্বার! বলপূর্বক ধারণ করিল এবং নিজ, 
মারারথ আহ্বান করিক্সা তাহাতে রোরুদযমানা সীতাকে বলপুর্ববক 
বসাইয়! তাহাকে লইরা লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল। আহা! | সীতা 
তখন নিতান্ত নিঃসহায়া--এমন কেহ সেখানে ছিল না, যে আসিয়া 
তাহার সাহায্য করে। যাহা হউক, রাবপের রথে যাইতে যাইতে 
সীতা নিজ অঙ্গ হইতে করেকথানি অলঙ্কার উদ্মোচন করিয়া মধ্যে 
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... ঝ্লাবগ সীতাকে তাহার নিজ রাজা লঙ্কায় লইন্া গেল। সে 
ীতাকে তাহার মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাহার 
বাক্যে সম্মত করিবার জন্ট নানাবিধ প্রলোতন দেখাইতে লাগিল। 
কিন্তু নীতা সতীত্র্শের সাকার বিশ্হ্থরপ ছিলেন, সতরাং তিনি, 
তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্যাস্ত করিলেন না। রাবণ সীতাকে 
শান্তি দিবার অভিপ্রায়ে, যতদিন না তিনি তাহার পত্থী হইতে 
অঙ্গীকৃত হন, ততদিন তাহাকে দিবারাঙ্জ এক বুক্ষতলে বসিয়া 
খাকিতে বাধ্য করিলেন । 
যথন রাম লক্ষণ কুটারে ফিরিয়া আসিরা দেখিলেন তথায় সীতা! 
নাই, তখন তাহাদের শোকের আর নীম রহিল না। সীতার কি 
দশা হইল, তাহারা ভাবিয়া! কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন1। 
তখন ছুই ভ্রাতায় মিলিয়া চারিদিকে সীতার অম্বেষণ, করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোনই উদ্দেশ পাইলেন না। অনেক 
দিন এইরূপ অনুসন্ধানের পর এক দল “বানরের” সহিত তাহাদের 
নাক্ষাৎ, হইল__তাহাদের মধ্যে দেবাংশসন্তৃত হনুমান্ও ছিলেন। 
আমরা' পরে দেখিব, এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ রামের পরম বিশ্ব 
অস্তচর হইয়া সীতা-উদ্ধারে রামকে বিশে সহায়তা করিয়াছিলেন । 
রামের প্রতি তাহার ভক্তি এভ প্রবল ছিল যে, হিন্দুগণ এখনও 
তাহাকে প্রভুর আদর্শ-সেবকরূপে পুজা করিয়া থাকেন। আপনারা 
বানর" ও “রাক্ষস” শব্দে দাক্ষিণাত্যের প্রা্ীন 
লক্ষ্য করা হুইয়াছে। 
এইরূপে অবশেষে “বানরগণের সহিভ রামের মিলন হইল। 
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এক োরগদামানা পরমা হদরী রমনীকে অপহরণ করিছা লইয়া 
যাইতেছিল, 'আর যখন রথখানি তাহাদের : উপর দিয়া 
বায়, তখন সেই রমণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লিজগান্র 
দেন। এই বলিয়া তাহারা রামকে সেই অলঙ্কার প্রদর্শন 
করিল। লক্ষণই প্রথমে সেই অলঙ্কার লইয়া! দেখিলেন, কিন্ত 
. ভিনি উহা চিনিতে পারিলেন না । তখন রাম তাহার হস্ত. হইতে 
অরষ্কারটা লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা সীতার বলিয়৷ চিনিলেন।-- ভারতে 
জ্ঞোষ্ঠ ত্রাতৃবধূকে এতদূর ভক্তি কর! হইত যে, লক্ষণ সীতার: বাহু : 
বা! গলদেশের দিকে কখন চাহিয়! দেখেন নাই। : ্থৃতরাং বানরগণ্‌ 
প্রদর্শিত অনস্কারটা সীতার কণ্ঠভূষণ ছিল বলিয়া উহা! চিলিতে 
পারেন :নাই। শসা আজান এপারে 
পাওয়া যায়। 

সেই সময়ে বানররাজ্ বালীর সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সু্ীবের. 
বিবাদ হইতেছিল। বাল বক রাজ হইতে বিতাড়িত করি 
ছিল। রাম স্শ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালীর নিকট হইতে 
্গ্রীবের জত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিলেন স্থগ্রীব এই 
উপকারের প্রত্যুপকার-স্বর্ূপে রামের সাহায্যে সম্মত 
সীতার অনেষণারথ সুগ্রীব সর্বত্র বানর-সৈম্ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু: 
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এক লম্ষে সাগর লঙ্ঘন করিয়া-ভারতের উপকূল হইতে লল্কা্বীপে 
উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় সর্ধত্র অন্বেষণ করিয়াও সীতার 
কোন সন্ধান পাইলেন না। রঃ 

রাক্ষদরাজ রাবণ দেব মানব সকলকে, এমন কি, সমূদক্স ব্রঙ্গাণড 
পর্যন্ত জয় করিয়াছিল। সে জগতের সমুদয় সুন্দরী. রমণীগণকে 
সংগ্রহ করিয়া বলপুর্ধক তাহার উপপত্ী করিয়াছিল। হনুমান্‌ 
ভাবিতে লাগিলেন, “সীতা কখন তাহাদের সহিত রাজপ্রাসাদে 
থাকিতে পারেন না-_-ওরূপ- স্থানে বাসাপেক্ষা তিনি নিশ্চিত 
মৃত্যাকেও শ্রেযস্কর জ্ঞান করিবেন।” এই ভাবিয়া হন্মান্‌ অন্যত্র 
জীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । অবশেষে তিনি সীতাকে এক. 
ৃক্ষতলে উপবিষ্টা' দেখিতে পাইলেন-__্টাহার শরীর অতিশয় কৃশ 
ও পাওুবর্ণ_-তাহাকে দেখিয়! বোধ হইল, যেন প্রতিপদের শশিকলা 
আকাশে সবে উদয় হইতেছে । হনুমান্‌ তখন একটা ক্ষুদ্র কীটের 
রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের উপর উপবেশন করিলেন--তথা 
সীতাকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল, কিন্তু সীতা রাবণের নামে পর্যাস্ত কর্ণপাত করিলেন না । 

চেড়ীগণ প্রস্থান করিলে হনুমান সবস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া সীতার, 
1 অনধেষপার্থ আমা প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাহার দূত হইয়া 
+ এখানে '্াসিয়াছি।”. এই বলিয়া তিনি সীতার প্রত্যয় উৎপাদনার্থ 
চিহস্বরূপ রামচন্রের অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দেখাইলেন। তিনি 
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সীতাকে আরও জানাইলেন যে, সীতা কোথায় আছেন জানিতে 
পারিলেই রামচন্্র সসৈত্ঠে ঙ্কায় আসিয়া রাক্ষসরাজকে জয় করিয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিবেন। এই সকল কথা সীতাকে নিবেদনাস্তে 
. হুমান্‌ অবশেষে করবোড়ে বলিলেন, “দেবীর যদি ইচ্ছা হয় ত দাস 
আপনাকে স্কন্ধে লইয়৷ এক লশ্ফে সাগর পার হইয়া রামচন্ত্রের নিকট 
পন্থছিতে পারে।” কিন্ত সীতা পাতিব্রত্যধর্ধের সাকার: বিগ্রহস্থরূপ 
ছিলেন, স্থতরাং হনুমানের অভিপ্রায়মত কার্ধ্য করিতে গেলে, 
পতিব্যতীত অন্ত পুরুষের অঙ্গমপর্শ হুইবে বনিয়া তিনি হনুমানের 
ও কথার কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি কেবল হুন্মান্‌ যথার্থই 
জীতার উদ্দেশ পাইয়াছেন, রামচন্দ্র এই বিশ্বাস উৎপাদনার্থ 
তাহাকে নিজ মন্তক হইতে চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হনুমান প্র 
চূড়ামণি লইয়া রামচন্দ্ের নিকট প্রস্থান করিলেন । 
হনুমানের নিকট হইতে সীতার সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র 
একদল বানরসৈন্ত নংগ্রহ করিয়া! ভারতের সর্বশেষ প্রান্তে উপনীত 
হুইলেন। তথায় রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নির্খমাণ 
করিল. উহার নাম সেতুবন্ধ_ঁ সেতু ভারতের সহিত লঙ্গার 
সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছে। খুব ভাটার সমন. এখনও তারত 
হইতে লঙ্কা বালুকান্তুপের উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে পারা যায় । 
বস রাম ঈশবরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এ সকা ছু ক 
কিরূপে সম্পাদন করিবেন? হিন্দুদের মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার 
ছিলেন । টা ৮৯-১৬- 
কষরিযা থাকে? 
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রামারণ 

. বানরগণ সেতৃবন্ধনের সময় এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় উৎপাটন 
করিয়া আনিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিয়া তাহার উপর রাশীরুত শিলাখণ্ড 
ও মহীরুহসমূহ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাও সেতু প্রস্তুত করিতেছিল। 
তাহার! দেখিল, একটা কাঠবিড়াল একবার বালুকার উপর গড়াগড়ি 
দিতেছে, তারপর সেতুর উপর আসিয়া এদিক ওদিক করিতেছে 
ও নিজের গা ঝাড়া দিতেছে । এইরূপে সে নিজের সামর্থ্যান্থুসারে 
বালুকা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের সেতুনিম্ধীণকার্ধ্যে সাহাষ্য 
করিতেছিল। বানরগণ তাহার এই কার্য দেখিয়া হাস্ত করিতে 
লাগিল। তাহার! এক একজন এক একবারেই এক একটা 
পাহাড়, এক একটা জঙ্গল ও রাশীরুত বালুকা! লইয়া আসিতেছিল, 
স্কৃতরাং কাঠবিড়ালটার এরূপ বালুকার উপর গড়াগড়ি ও গা ঝাড়া 
দেওয়া! দেখিরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিল না । রামচন্দ্র ইহা. 
লক্ষা করিয়া বানরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কাঠবিড়ালটাধ 
মঙ্গল হউক! সে তাহার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া! তাহাস 
কার্যাট্‌কু করিতেছে, অতএব সে ,তোমাদের মধ্যে সর্কপ্রধণন 
হইতে কোন অংশে ন্যন নহে ।” এই বলিয়া তিনি আদর ক'রয়া 
কাঃবিড়ালটার পৃষ্ঠে হাত চাপড়াইলেন। এখনও কাঠন্বড়ালের 
পৃষ্ঠে যে লঙ্বালম্বি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে 'বলে, উহাই, 
রামচন্দ্র অঙ্গুলির দাগ। রর 4 
... পেভুনিক্্ীণকার্ধয শেষ হইলে সমুদয় বানরাটস্ঠ রাম ৮ তদীয় 
ভ্রাতা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া! লঙ্কায় প্রবেের করিল.) তারপর 
করেক- মাস ধরিয়া মতের সহিত বাব; .. ঢা". হু হইল । 
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পরাজিত ও নিহত হুইল। তখন স্থুবপর্ময় প্রাসাদাদিবিভূষিত 
- ন্লাবণের রাজধানী রামচন্দের হত্তগত হুইল। ভারতের সুদূর পল্লী- 
চা শ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে, তথাকার লোকদিগকে আমি লঙ্কার 
গিয়াছিলাম বলিলে তাহার! বলিত, “আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, 
তথাকার সমুদয় গৃহ স্ুবর্ণনির্মিত।” যাহা হউক, লঙ্কার এই সমুদয় 
সুবর্ণময় নগরী রামচন্ত্রের হস্তগত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
'বিভীষণ যুদ্ধকালে রামের পক্ষ হইয়া তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। সেই সাহায্যের . প্রতিদানস্বরূপে রামচন্দ্র বিভীষণকে 
টিল কত সা গান ফাদ 
তাহাকে লঙ্কার সিংহাসনে বদাইলেন। 

চি দন আনল করিলে 3) 
: অন্ুচরবর্গের সহিত লঙ্ক। পরিত্যাগ করিলেন। রাম যখন আযোধা! 
.. পরিত্যাগ করিয়। বনে গমন করেন, তথন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
টককেরীতনয় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। স্তরাং তিনি রামের 
খবগমনের বিষয় কিছুই জানিতেন নাঁ। অযোধ্যায় আসিয়া যখন 
সমুদয় নিলেন, তখন তাহার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, শোকের 
২ সীমা পরিসীমা রহিল না। বৃদ্ধ রাজা দশরথও এই সময়ে রামশোকে: 
উই ই হতাগ করেন। তরত সশবিলাতিযেকে অরণো | 
এ: রামসীপে উপবীত হইয়া তাহাকে পিতার স্বগ্গগমনবার্তা নিবেদন 
ষিিলন এবং দা ফাই লই যাইবার দি লনিবনধ 
সারা চিৎ ছাদ কা 
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সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, চতুদ্দশ বর্ষ বনে বাস না 
করিলে, পিতৃসত্য কোনরূপে রক্ষিত হইবে না। চতুঙদশবর্ষাস্তে 
তিনি ফিরিয়া গিয়া! রাজাগ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র তখন তরতকে 
রাজ্যপালনের জন্ত বারবার অনুরোধ করিতে থাকিলে অবশেষে বাধা 
হইয়া তাহাকে রামান্তা পালন করিতে হইল। কিন্ত তিনি জোষ্ঠ 
ভাতার প্রতি পরম অন্থরাগ ও ভক্তিবশতঃ স্বরং সিংহাসনে বসিতে 
কোন মতে সম্মত হইলেন না । সিংহাসনের উপর রামচন্দ্র কাষ্ঠ- 
পাছ্ছক স্থাপন করিয় স্বয়ং রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে প্লাজযশাসন 
করিতে লাগিলেন। 

সীতা উদ্ধারের পরই রামচন্তরের চতুর্দশ বর্ধ বনবাসের সময় পূর্ণ 
হইয়া আসিয়াছিল। স্ৃতরাং ভরত তাহার প্রত্যাবর্তনের জন্য 
সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামচঞ্জ অযোধ্যায় প্ররত্যাবৃত্ত ' 
হইতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রজাবর্গের সহিত অগ্রসর হইয়! 
তাহার অভার্থনা করিলেন এবং তাহাকে সিংহাসনে অধিরোহণ 
করিবার জন্য সনির্কন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।: সকলে; 
অন্থরোধে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে ক্ীকত: 
হইলেন। মহাসমারোহে তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন. হইল। 
প্রাচীনকালে রাজাকে সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রজাগণের 
. কল্যাগার্থ যে সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম ধথাবিধানে তাহা 
শরণ করিলেন। তখনকার রাজগণ প্রজাবর্গের সেবকস্থরূপ ছিলেন, 
তাহাদিগকে প্রজাবর্গের মতামতের অধীন হইয়া চট্ত হইভ। 
আমরা এখনই দেখিব, এই এজারজনের, সরা নি্ধ পণ 
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হইয়াছিল। রাম অপত্যনির্কিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, /' 
এবং কিছুকাল সীতার সহিত পরম স্থখে যাপন করিলেন । এইবূগে 
কিছুদিন গত হইলে একদিন রামচন্ত্র চরমুখে অবগত হইলেন যে, 
বাক্ষসাপন্ৃত! সমুদ্রপারনীতা সীতাকে তিনি গ্রহণ করাতে প্রজাবর্গ 
অতিশগ্ন অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে । রাবণবিজয়ের পরই রামচন্্র 
: সীতাকে গ্রহণ করিবার পূর্বের সর্বসাধারণের সস্তোববিধানার্থ ত্ঠাহাকে 

[স্বয়ং বিশুদ্বত্বভাব! জানিয়াও সমবেত বানর ও র্াক্ষসগণ সনক্ষে 
অগ্মিপরীক্ষা করিয়াছিলেন । যখন সীতা অগ্নিপ্রবেশ. করিলেন, 
হুইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, অগ্নিদেক স্বম্ 
সেই অনিমধা হইতে উিত হইতেছেন-_্াহার বন্তকে এক হিরু 

- সিংছাসন__তছপরি_ নীতাদেবী উপবিষ্টা। ইহা দেখিক্স! রামচন্দ্ের-.. 
এবং সমবেত সকলেরই আনন্দের আর সীমা রহিল না । রাম পরম ; 
বয়াদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। অবোধ্যার প্রজাবর্গ এই অগ্ি- 
পঞ্সক্ষার বিষয় অবগত ছিল, কিন্কু তাহারা উহা স্থপ্ং না দেখাতে 
তাঙাট মন সম্পূর্ণ ন্ট হয় নাই। তাহারা আপনা আপনি 
বলাবলি করিত, সীত! রাবণগৃছে বহুকাল বাস করির্নাছিলেন, তিনি 
যে তথায় বাসকালে সম্পূর্ণ বিশুদ্স্বভাব! ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? 
করিতেছেন? হয় সর্বসমক্ষে নিজ বিশুদ্ধ ্বভাবের পুনঃ পরীক্ষা! দেওয়া 
করত, নব তাহাকে বিসর্জন করাই রাজার পক্ষ রে 
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প্রজাগণের সন্তোষবিধানার্থ সীতা, অরণ্যে নির্ববাসিতা হইলেন । : 
যথায় সীতা পরিত্যক্ত হইলেন, তাহার অতি নিকটেই আদিকবি 
মহর্ষি বান্ীকির আশ্রম ছিল। মহর্ষি তাহাকে একাকিনী, 
রোরুস্তমানা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন ও তাহার দুঃখের কাহিনী: 
শুনিয়া তাহাকে নিজ আশ্রমে স্থান দান করিলেন। সীতা! তখন 
আসক্সপ্রসবা ছিলেন__-ঁ আশ্রমেই তিনি ছুই যমজ পুত্র প্রসব 
করিলেন । উপফুক্ত বয়স হুইলে মহর্ষি তাহাদিগকে ক্রক্ষচর্য্য ব্রত 
গ্রহণ করাইয়া! যথাবিধানে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে তিনি রামায়ণ নামক কাব্য রচনা! করিয়া উহাতে 
স্থুরতাল সংযোজন করিলেন । 

ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত. 
হুইয়৷ থাকে-__উহ্াদিগকে লোকে ধম্খসাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান 
করিয়া থাকে। লোকের ধারণা-_প্রেমসঙ্গীতই হউক বা! যাহাই 
হউক, সঙ্গীতমাত্রেই, যদি কেহ এ গানে তন্ময় হইয়া! যাইতে পারে, 
তবে তাহার অবশ্যই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস__ 
ধ্যানের দ্বার! যে ফল লাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহাই হইয়া থাকে । 

যাহ! হউক, বাল্মীকি রামায্সণে স্থুরতাল সংযোগ করিয়! রামের 
পুত্রদ্বরকে উহা! গাহিতে শিখাইলেন। 

ভারতে প্রাচীন রাজগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞ, 
কারিতেন-_রামচন্ত্রও  তদন্থসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার স্বল্প 
করিলেন। কিন্তু তখন গৃহস্থ ব্যক্তির পরী ব্যতীত কোন 
ধশ্মানষ্টানের অধিকার ছিল না-_ধর্কার্য্যের সময পরী অবশ্ঠাই সঙ্গে 
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সহিত একত্র মিলিত হইয়া ধর্মকার্ধযানুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু 
 গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্ানুষ্টান করিতে হইত, কিন্ত পরী বঙ্গে : 
থাকিয়া উক্ত ধরথন্ষ্ঠানে তাহার কর্তবাটুকু অনুষ্ঠান না করিলে 
কোন ধর্ানুষ্ঠানই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না। 

যাহা হউক, সীতাকে বনে বিসঙ্জন দেওয়াতে রাম কিরূপে- 
বিধিপূর্বক সন্ত্রীক অশ্বমেধ যন্ সম্পন্ন করিবেন, এখন এই প্রশ্ন 
উঠিল। প্রজাগণ তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অন্থরোধ করিল 
কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই প্রথমবার প্রজাগণের মতের. বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, “তাহা কখন হইতে পারে 
না। আমি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় 
সীতার নিকট পড়িয়া! আছে।” সুতরাং শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার, 
-জন্ত সীতার প্রতিনিধিদ্বরূপে তাহার এক স্বপরমরী ুষ্ঠি মিশ্মিত 
হইল। এই যজ্ঞমহোৎসবে সর্বসাধারণের ধর্ভাব ও আননদবর্ধনের 
জন্য সঙ্গীতের আয়োজনও হইয়াছিল। কবিগুরু মহর্ষি বাল্সীকি 
নিজ শিশ্ন সঙ্গে যন্তন্থলে উপস্থিত হইলেন। বল! বাহুল্য উহ্থার! 
রামের অজ্ঞাত পুত্র লব ও কুশ। সভাস্থলে এক্টী রঙ্গমঞ্চ নি্মিত 
হুইম্বাছিল ও বাক্সীকিপ্রনীত রামায়ণ গানের জন্ট' অন্ঠান্ঠ সমুদয় 
আয়োজন: সম্পূর্ণ হুইয়াছিল। সভাম্থলে রাম ও তীয় অমাত্যবর্ 
: এবং অযোধ্যার সমূদয় প্রজা শ্রোভূমগ্ুলীরূপে আসন গ্রহণ করিলেন? 
বিপুল জনতা হইল। বান্মীকির শিক্ষামত- লবকৃশ বানা গান 
করিতে লাগিল; তাহাদের মনোহর রূপলাবণ্য দর্শনে ও মধুর 


রা ২৪ 


উস টাল 
শ্রবণ করিয়া রাম উত্মত্তপ্ায় হইয়া উঠিলেন, আর যখন সীতার 
বিসর্ন-পরসঙ্গ আসিল, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ ও বিহ্বল হইয়া 
উঠিলেন। মহর্ষি রামকে বলিলেন, "আপনি শোকার্ত হইবেন না 
--আমি লীতাকে আপনার সমক্ষে আনয়ন করিতেছি।” এই 
বলিয়া বাল্সীকি সতাস্থলে সীতাকে আনয়ন করিলেন। সীতার 
দর্শনে অতিশয় বিহ্বল হইলেও প্রজাবর্গের সম্তোষবিধানার্থ রামকে 
সভাসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতার পুনঃ পরীক্ষাদানের প্রস্তাব করিতে 
হুইল। দীনা সীতাদেবী বারংবার তীহার বিশ্ুদ্ধতার উপর এরূপ 
নিষ্ঠরভাবে সন্দেহ প্রকাশ হওয়াতে এতদূর কাতর হইলেন যে, 
তিনি আর উহা! সহ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ বিশুদ্ধতা 
সাঙ্গ দিবার জন্য দেবগণের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন--তখন হঠাৎ পৃথিবী দ্বিধা হইল-_.সীতা উচ্চস্বরে বলিয়া 
উঠিলেন-_“এই আমার পরীক্ষা ।” এই বলিয়! তিনি পৃথিবীর বক্ষে 
অন্তহিত হইলেন। প্রজাবর্গ এই অস্কুত ও শোচনীয় ব্যাপার 
দর্শনে কিংকর্তব্যবিমূড হইল। রাম শোকে মুহামান হইলেন । 
সীতার অন্তদ্ধানের কিয়ৎকাল পরে দেবগণের নিকট হইতে 
জনৈক দূত আসিয়া রামকে বলিলেন, “পৃথিবীতে আপনার কাধ্য 
শেষ হইয়াছে--অতএব আপনি এক্ষণে স্বধাম বৈকুষ্ঠে চলুন । এই 
রামের নিজন্মরূপস্থৃতি জাগরিতা হইল। তিনি অযোধ্যার 
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অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ)" 
ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকা! মাত্রেই, সীতার, 
. পুজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমলীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ষ!.. 
__পরমবিশ্ুদ্স্বতাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মত হওয়া 
এই সমুদয় চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের 
আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর বিভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিফুতার, 
উচ্চতম আদর্শরূপে বর্তমান, রহিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশ বলেন, 
“কন্দ কর; কম্পন করিয়া তোমার শক্তি দেখাও ।” ভারত বলেন, 
ছুঃঘকই সঙ্থা করিয়া তোমার শক্তি দেখাও ।” মানুষ কত অন্বিক 
বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাতাদেশ এই সমন পূরগ+ 
করিয়াছেন) ভারত এদিকে মান্য কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে». 
এই সমস্তা পূরণ করিয়াছেন। এই ছুইটী আদর্শই এক এক ভাবের, 
চরম সীমা । সীতা বেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিঘিন্বক্ূপ, যেন 
ুস্িমতী ভারতমাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কি না, সীতার 
উপাখ্যানের কোন এ্রতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, এ বিষরীলইয়া 
ন্সামর! বিচার করিতেছি না, কিন্তু আমর! জানি, সীতাচরিতে যে- 
আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বর্তমান 1" 
সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে,. 
করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোশিতবিদূতে পথন্ত প্রবাহিত 


২৬. 


১ & 1 * ৮০০4 


করা... 
হইছে, অন্ত কোন পৌরাণিক উপাখ্যানই তন্ধপ করে নাই। 
সীতা নামটা ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহ! কিছু বিশুদ্ধ, যাহ. 
কিছু পুণ্য-__তাহারই পরিচায়কন্বর্ূপ। নারীগণের মধ্যে আমরা. 
ঘে ভাবকে নারীজনোচিত_ বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়। থাকি, .. 
সীতা বলিতে তাহাই বুঝ়াইক্স! থাকে। ব্রাহ্মণ বখন' স্ত্রীলোককে 
আশীর্ধাদ করেন, তিনি তাহাকে “সীতার মত হও” বলিয়া 
থাকেন, বালিকাকে আশীর্বাদের - সময তাহাই বল! হয়। 
ভারতীয় রমণীগণ সকলেই আপনাদিগকে সহিষ্ণতার প্রতিমৃষ্ঠি 
সর্বংসহা', সদ! পতিপরায়ণা, নিত্য বিশুদ্বন্থভাবা৷ রামভাধ্যা। সীতার 
সন্তান জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি এত ছুঃখ সহিষ্নাছেন, কিন্ত 
ন্বামের উদ্দেশে একটা কর্কশ বাক্যও তাহার মুখ দিয়া কখন নির্গত 
হয় নাই। এই সকল ছুঃখ কষ্ট সহা করা তিনি নিজ কর্তব্যরূপে 
যনে করিয়া লইয়াছেন, এবং স্থির শাস্তভাবে উহা! সহা করিয়া 
গিয়াছেন। সীতার অরণ্যে নির্বাসন ব্যাপার তাহার প্রতি কি 
ঘোর অবিচার ভাবিয্া! দেখুন-_কিস্ত তন্নিমিত্ত তাহার চিত্তে বিনদু- 
মাত্র বিরক্ষিভাবের উদয় হয় নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের 
বিশেষত্ব। : ভগবান্‌ বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, “আঘাতের পরিবর্তে 
আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল লা, উহাতে 
কেবল ক্গগতে। একটা পাপের বৃদ্ধিযাত্র হইবে।” ভারতের এই 
শোধের চিন্তা পথ্স্ত কখন করেন নাই ॥ 
.. কে জানে, টস ৯5 
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করিয়া, সস ৫1৮৯১. ২২ 
ভারতবাসী- গন, পআমরা ছুঃখ কষ্টকে সহিযা। সহিয়া উহাকে নষ্ট : 
করিবার করিতেছি। এইরূপ সহ করিতে করিতে আমাদের 
পক্ষে ছি বলির! কিছু থাকিবে না, উহাই আমাদের পরম শখ ; 
হইয়া দরাড়াইবে।” যাহাই হউক, এই ছুইটা আদশ্রে কোনটাই 
হেয় নহে। কে জানে, আখেনে কোন্‌ আদর্শের জয়-হুইবে ? কে 
জানে, কোন্‌ ভাব অবলগ্বনে মানবজাতির বথার্থ কল্যাণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইবে? কে জানে, কোন্‌ ভাবাবলম্বনে পশুভাবকে নিৰবীর্ধয 
করা দির পরিপামে তাহার উপর আধিপত্য লা ইবে-- 
সহিষ্ণুতা বা ক্রিয়াশীলতা, অপ্রতিকার বা প্রতিকার? 
“পরিণামে যাহাই হউক, ইতিমধ্যে যেন আমরা পরম্পরের আদর্শ 
নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উভয় জাতিই এক 
তে ব্রতী__সেই ব্রত সম্পূর্ণ ছুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের 
. ভাবে কার্ধা করিয়! যান, আমরা আমাদের পথে চলি। কোনও 
আদর্শকে, কোনও প্রণালীকে, কোনও পথকে উড়াইয়া দিলে চলিবে 
না। আমি পাশ্চাত্গণকে একথা কখন বলি না, “আপনারা 
আমাদের প্রণালী অবলম্বন করুন|” কখনই নছে। : লক্ষ্য একই, 
কিন্তু উপায় কখন একরূপ হইতে পারে না । - অতএব আমি আশা: 
১৮2. 
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টা ১০85 887%- র্‌ 
ঠিকানার হাল বা 
_ আমাদের উভয় জাতির লক্ষ্য একই, এবং "আমাদের উভয়ের 
লক্ষ্যে পছিবার যে ছ্বিবিধ উপায়, তাহাও আমাদের পরস্পরের ঠি 
: উপযোগী । আপনার! আপনাদের আদর্শ, আপনাদের প্রণাৎ 
অনুদরণ করুন-_ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের উদ্দেস্তয সফল হুউক। 
আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে বলি-_-“বিভিন্ন আনন 
লইস্জা বিবাদ করিও না, যতই বিভিন্ন প্রতীয়মান হুউক, তোমাদের 
উভয়ের লক্ষ্য একই ।” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্িনচেষ্টাই আমার 
জীবনব্রত। . উপসংহারে তাই বলি, জীবনের কুটিল বর্ঘ্য দিয়া 
অগ্রসর: হইবার সময় আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের লক্ষাসিদ্ধিই' 
কামনা করি। 
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মহাভারত 


৯০০, ইরা জি কালি আত পানা... 
]$ "সেকসপিয়ার সভায়” প্রদত্ত রররুতা ॥ ; 
। গতকলা আমি ববামারণ মহাকাবা দন্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু 
শুনাইয়াছি। অদাকার সান্ধ্য সভার অপর মহাকাবাখানির সঙ্বন্ধে 
কিছু বলিব_উহার নাম মহাভারত। রাজা দুষ্যন্তের রসে 
শকুন্তলার গর্ভে. রাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন । রাজা ভরত হইতে 
'ঘে বংশ প্রবঞ্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয় রাজগণের উপাখ্যান 
আছে। উক্ত ভরত রাজা হুইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে 
এবং তাহার নাম হইতেই এই মহাকাব্যের নাম মহাভারত হইয়াছে । 
মহাভারত শব্ষের অর্থ_মহান্‌ অর্থাৎ গৌরবসম্পক্ধ. ভারত অর্থাৎ 
ভারতবর্ষ ১ অপবা মহান্‌ ভরতবংশীয়গণের উপাখ্যান ।  কুরুদিগের 
এপ্রাচীন রাজ্াই এই মহাকাব্যের রঙগকষেত্র, আর এই উপাখ্যানের 
ভিন্তি-_কুরুপাঞ্চাল মহাসংগ্রাম। অতএব এই বিবাদের সীমাক্ষেত্র 
খুব বিস্তৃত নহে। এই মহাকাব্য ভারতে সর্বসাধারণের বড়ই 
আদরের সামগ্রী। হোমরের কাব্য গ্রীকদের উপর ঘেবূপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর উপর তদন্রূপ প্রভাব 
: বিস্তার করিয়াছে। যতই কাল যাইতে লাগিল ততই মুল মহা-; 
ভারতের সহিত অনেক অবাস্থর বিষয় সংযোঞ্িত হঈতে লাগিল-_ 
| পজ উদ পরা লা সোকাসক হই াড়াইল। কালে কালে : 
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সুল মহাভারতে নানাবিধ আখ্যাযিকা, উপাখ্যান, পরাণ, দাশনিক : 
নিবন্ধ, ইতিহাস, নানাবিধ বিচার প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে: 
_পরিশেষে উহা এক প্রকাণডকলেবর গ্রন্থ হইরা! দড়াইস়্াছে। 
কিন্তু এই সমুদয় অবাস্তর প্রসঙ্গ থাকিলেও সমূদয় গ্রস্থের ভিতর 
মূল উপাখ্যানটী ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রহিম্বাছে দেখিতে 
পাওয়া যার। 
মহাভাগতের মুল উপাখ্যানটী এই-তারত সাম্রাজ্যের জন্য 
কৌরৰ ও পাণুব নামক একবংশীয় জ্ঞাতিগণের মধ্যে যুদ্ধ । 
আর্ধাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে তারতে প্রবেশ করেন। ক্রমে আধ্য- 
গণের এই সকল বিভিন্ন শাখা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল। শেষে আধ্যগণই ভারতের অপ্রাতিদন্্ী শাসনকর্তা হইয়! 
উঠিলেন। এই সময়েই এক বংশের ছুই বিভিন্ন শাখার ভিতর 
অন্যতরকে পরাভূত করিয়া একের স্বয়ং প্রভৃত্বলাভ করিবার চেষ্টা 
হইতে এই যুদ্ধের উৎপত্তি। আপনাদের মধ্যে যাহারা গীত 
পড়িয়াছেন, তীহাদেরই. জানা আছে, উক্ত গ্রন্থের প্রারস্তেই 
উভয় প্রতিদবন্থী সৈন্াধিরত যৃদ্ক্ষেত্রের বর্ণনা । ইহাই এই 
মহাভারতের যুদ্ধ। - 
কুরুধংশীয্প মহারাজ বিচিত্রবীর্যের ছুই পুত্র ছিলেন-_জ্যে্ 
ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পা । ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তারতীয় 
স্থৃিশাস্ত্ের বিধানানুসারে অন্ধ, খ্, বিকলাঙ্গ এবং ক্ষয়রোগ বা 
অন্ত কোন প্রকার স্থালিব্যাধিধুক্ত ব্যক্তি পৈতুক ধনের অধিকারী 
হইতে পারে না, সে কেবল নিক্ত ভরণপোষণের বায় মাত্র পাইতে 
৭ 








ধবতরাষ্ট্রের এক শত এবং পার পাঁচটা ত্র পুর ছিল অল্প 
বসে পার দেহত্ঞাগ হইলে ধতরাষ্ট্রের উপরই রাজ্যতার পড়িল 
তিনি পার পুত্রগণকে নিজ পুত্রগণের সহিত লালন পালন করিতে 
লাগিলেন। পুত্রগণ বযঃপ্রাপ্ত হইলে মহাধব্ধর বিপ্র ছোগাচার্য্যের 
উপর তাহাদের শিক্ষাভার অপ্িত. হইল; দ্রোণাচার্যোর নিকট; 
: তাহার! ক্ষত্রিয়োচিত নানাবিধ অন্ত্রবিষ্তায় সুশিক্ষিত হইলেন। 
: ব্াজপুত্রগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে: ধরার পার জোষ্ঠ পুজ 
ু্ধিষ্টিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । বুধিিরের ধন্র্পরায়ণতা! 
ও বহুবিধ গুগ্রাম এবং তাহার ভ্রাভূচতুষটয়ের শৌর্্যবীধ্য ও জোষ্ঠ 
ভ্রাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তি দর্শনে অন্ধরাজের পু্রগ্রণের হৃদয়ে 
বিষম ঈর্ধার উদয় হইল এবং তাহাদের জো ছূর্যযোধনের কৌশলে, 
পঞ্চ পাব এক ধন্মমহোৎসব দর্শনচ্ছলে বারণাবত নগরে প্রোরিত 
হুইলেন। তথায় ছুর্য্যোধনের উপনেশান্গসারে তাহাদের বাসার্থ, 
শন, সর্ধ্ধরস, জতু, লাক্ষা, দ্বত, তৈল ও অন্যান্ত আগ্নেয় জব দ্বারা 
এক্‌ প্রাসাদ নিঙ্গিত হইয়াছিল-_সেই জতুগৃহে তাহাদের বাসস্থান 
নি্দিট হইল। তথায় কিয়দ্িবস বাসের পরে দুর্য্যোধনান্চর কর্তৃক 
এক রাত্রে গোপনে অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু গৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রে 
ভ্রাভা ধরমাত্থা বিদুর, ছূর্ঘ্যোধন ও তদীর অনথচরবর্গের এই ছুরভি-. 
সন্ধির বিষয় পূর্বেই অবগত হইয়া, পাগুবগণকে.এই চক্রান্তের. 
রা সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন__-ুতরাঁং শ্হারা সকলের: 
৩২. 


১১. অহাভারত ৃ 
কৌরবগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে জতুগৃহ দগ্চ হইয়া ভন্মে পরিগত 
হইয়াছে, তখন তাহার! অস্তরে পরম প্রমুদিত হইলেন__ভাবিতে 
বাধাবিদ্র এক্ষণে দুরীতৃত হইল। তখন ধৃতরাষ্্রতনয়গণ রাজ্যভার 
শ্রহণ করিল। জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া* পঞ্চপাওব জননী 
কুম্তীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তাহার ্র্ষচারী, 
ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া! ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা! জীবনযাত্রা! নির্ববাহ 
করিতে লাগিলেন । গভীর অরণ্যানীমধ্যে তাহাদিগকে অনেক 
ছুঃখকষ্ট, দৈবছধিপাক সহা করিতে হইল, কিন্তু তাহারা! শৌরধ্যবীধ্য 
ও ধৃতিবলে সর্ববিধ বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে 
কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, নিকটবর্তী পাঞ্চালদেশের রাজকন্ঠার 
শী স্বয়ংবর হইবে এই সংবাদ তাহার! শুনিতে পাইলেন। 

আমি বিগত রজনীতে এই স্থবয়ংবর প্রথার বিষয় একবার উল্লেখ 
করিয়াছি। কোন রাজকন্যার স্বয়ংবরের সময়, চতুদ্দিক্‌ হইতে 
বিভিন্নদেশীয় রাজপুত্রগণ ্বয়ংবরসভায় আহৃত হইতেন। এই সক 
সমবেত রাজকুমারগণের মধ্য হইতে রাজকন্ঠাকে ইচ্ছামত বর/ 
মনোনীত করিতে হইত। নকীব রাজপরিচারকগণ মাল্যহস্তা রাজ- 
গা তাহার নামধাম বংশমর্ধ্যাদ! শৌর্্যবীর্য্যের বিষয় উল্লেখ করিত-_ 
র্জকন্া! সকলকে . দেখিয়া ধবাহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, 
তাহার গলদেশে প্র বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে, 
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_. পরিপয়করিয়া সম্পন্ন হইত। পাঞ্চালরাজ ক্রপদ! এক্জন প্রবল-. 
পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন--তীহার কন্ঠা। দ্রৌপদীর, রূপ ও গুণের 
: ০১০৮৮৪৪০818 হইবেন, 
পাণুবের শুনিলেন। 

্বয়ংবরে প্রায়ই কোন না কোন পণ থাকিত। রাজকুমারীর 
'অন্ত্রশিক্ষার কৌশলাদি দেখাইতে হইত। দ্রপদরাজা' স্বয়ংবরসভায় 
তীয় কন্ঠার পাণিপীড়নার্থিগণের বলপরীক্ষার এইরূপ 'আয়োজন 
করিয়াছিলেন :--খুব উর্ধীদেশে আকাশে একটা কৃত্রিম মত 
লক্ষ্রূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিষ্নদেশে সতত বূর্ণামান মধাচ্ছি 
একটা চক্র স্থাপিত ছিল, এবং আরও নিয়ে ভূমিতে একটা জলপাত্র। 
জলপাত্রে যতন্তের প্রতিবিদ্ব দেখিয়া চক্রচ্ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাগদ্ারা 
ম্থন্তের চক্ষু খিনি বিধিতে পারিবেন, তিনিই রাজকুমারীকে লাভ 
করিবেন। এই স্থয়ংবরসভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজী! 
ও রাজকুমারগণ সমবেত হইয়াছিলেন__সকলেই রাজকুমারীর 
পাণিপীড়নার্থ সমূৎনুক-_সকলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্ট প্রাণপণে 
বন্ধ করিলেন, কিন্ত কেহই স্কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না 
আপনারা সকলেই ভারতের চাভুবর্ণোর বিষয় অবগত আছেন-- 
সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ তরা্মণ__পু্রপৌল্রাদিক্রমে পৌরোহিত্য বা যাজনাদি 
ঝ্ঠাহাদের কার্য; ব্রাহ্মণের নীচেই ক্ষত্রিয়_-রাজগণ ও সন্তন্ত যোছ্-: 
বর্গ এই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তভূক্তি ; তৃতীয়, বৈ অর্থাৎ, বাথসাযী? চরুখ, 
ই ব374585২ 
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রা অক নে 
তখন ক্রপদরাজপুজ সভামধ্ উঠি বলিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয় 
লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অরুতকা্য হইয়াছেন__এক্ষণে অন্য ত্রবর্ণের 
মধ্যে যে কেহ লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন). ব্রান্মণই 
হউন, বৈশ্যই হউন, এমন কি শুদ্রই হউন, যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ 
করিবেন, তিনিই দ্রৌপনদীকে লাভ করিবেন 1” 

্রাহ্মণগণমধ্যে পঞ্চপাগব সমাসীন ছিলেন-_-তন্মধ্যে অঞ্জন, 
পরম ধনুর্ধর। ক্রপদপুত্রের পূর্বোক্ত আহ্বান শ্রবণে তিনি উঠি 
লক্ষ্য বিধিবার জন্ অগ্রর হইলেন। ব্রাঙ্মণজাতি সাধারণতঃ 
অতি . শাস্তপ্রূতি, ও কিঞ্চিৎ নয্রস্বভাব।  শান্ত্রবিধানানুদারে 
তীহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র স্পশশ কর! বা সাহসের কন্ধব করা নিষিদ্ধ । 
ধ্যান, ধারণা, স্থাধ্যায় ও আত্মসংযমে সদাসব্বদ| নিযুক্ত থাকাই 
তাহাদের শান্ত্রঙ্গত ধন্ম। অতএব ইহার কিরূপ শাস্তপ্রকৃতি ও 
শান্তিপ্রিয়, তাহা ভাবিয়া দেখুন। ব্রাহ্মণের যখন দেখিলেন, 
তাহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ ' করিবার জন্য অগ্রসর 
হইতেছে, তখন তাহার! ভাবিলেন, এই ব্যক্কির আচরণে ক্ষত্রিয়গণ 
জুন হইয়া তাহাদের সকলকে সমূলে নির্ধুল করিয়া ফেলিবেন । এই . 
ভাবিয়া, তাহার! ছদ্মবেশী অজ্জুনকে তদীয় অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত 
করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত তিনি ক্ষত্রিয়, তিনি তাহাদের কথায় 
নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অবলীলাক্রমে ধন্থঃ তুলিয়া উহাতে . 
জ্যারোপণ করিলেন |. পরে ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া অনায়াসে চক্রচ্ছিদ্রের : 
বা দিয়া বাপক্ষেপণ করিয়া লক্ষ্য যর চু বিদ্ধ করিলেন । 
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ই ক্রপদী অঙ্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়া তনীয় গলদেশে মনোহর 
বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু এদিকে. মধ্যে তুমুল 
কোলাহল হইতে লাগিল। এই মহতী সভান্স রাজ! ও 
রাজকুমারগণকে অতিক্রম করিয়া একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
'জাতিসম্তৃতা পরম! সুন্দরী রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, এ চিন্তাও 
স্তাহাদের অসহ্‌ হইয়া উঠিল। তাহারা অঙ্জুনের সহিত বুদ্ধ করিয়া 
বর্ধক তাহার নিকট হইতে দ্ৌপদীকে কাড়িয়া লইবেন স্থির, 
করিলেন পাগবগণের সহিত রাজগণের তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্ত 
পাগুবের৷ কোনমতে পরাভূত হইলেন না, বসের জরা করি 
দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া! গেলেন । 

পবা পা নে লা 

জননী কুস্তীসমীপে প্রত্যাগত 'হইলেন। তিক্ষাই ব্রান্ধধৈর উপ- 
জীবিকা-_স্ৃতরাং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করাতে ইহাদিগকেও বাহিরে- 
গিয়া খাগ্তরব্য ভিক্ষা বারা সংগ্রহ করিয়া! আনিতে হইত । ভিক্ষাবন্ধ 
বন্ত গৃহে আসিলে কুস্তরী উহ! তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন | 
শঞ্চত্রাতা যখন ডরপদীকে_ লইয়া মাতৃসক্সিধানে উপস্থিত হইলেন, 
তখন সাহারা কৌতুকবশে জননীকে সঙ্থোধন. করিয়া বলিলেন, 
.*দেখ মা, আজ কেমন মনোহর ভিক্ষা আনিয়াছি।” কুস্তী না 
'দেখিয্নাই বলিলেন, “যাহা! আনিয়াছ, পাচজনে মিলিয়া ভোগ কর ।” : 
এই কথা বলিবার পর যখন রাজকুমারীর দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত 
হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,,”এ কি! এ আমি কি কথা 
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মাতৃবাক্যলঙ্ঘন ত আর হইতে পারে না-_মাতৃ-আল্ঞা অবশ্য প্রতি- ' 
পালন করিতে হইবে। তাহাদের জননী জীবনে কখন মিথ্যা 
বাক্য উচ্চারণ করেন নাই,. স্তৃতরাং তাহার বাক্য কখন মিথ্যা 
হইতে পারে না, প্রী বাক্য অবশ্য সত্য হওয়! চাই। এইবূপে 
দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতার সাধারণ সহধর্মিণী হইলেন । 

আপনার! জানেন, প্রত্যেক সমাজেই: সামাজিক রীতিনীতির 
ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দোপান আছে। এই মহাকাব্যের ভিতর 
প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু আশ্চর্য আভাস পাওয়া যায়। মহা- 
ভারতপ্রণেতা, পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যে এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে কোনরূপ 
সামাজিক প্রথ! বলিয়া নির্দেশ না করিয়া উহার বিশেষ কারণ 
নির্দেশের চেষ্টা পাইয়াছেন। মাতৃ-আজ্ঞা__তাহাদের জননী এই 
অন্তুত পরিণয়ে সম্মতিদান করিয়াছেন, ইত্যাদি নানা যুক্তি দিয়া 
মহাভারতকার এই ঘটনাটার উপর টীকা করিয়াছেন। কিন্তু 
আপনাদের জানা আছে, সকল সমাজে এমন এক অবস্থা ছিল যে, 
বহপতিত্ব: সমাজের অনুমোদিত ছিল--এক পরিবারের সকল ভ্রাতায় 
মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিত। ইহা সেই অতীত বহুপতিক 
যুগের একটা পরবর্তী আভাস মাত্র। 

(যাহা হউক, এদিকে পাগুবগণ ভ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে 
ভাহার ভ্রাতার মনে নানাবিধ আন্দোলন হইতে লাগিল-তিমি 
ভাবিতে, লাগিলেন, ৯35 
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হাহা সহিত তাহার বিবাহ হইব, সেই বা কে রত, 
রথ বা অন্ত কোনরূপ পরশবর্ঘ্ের চিহ্ন দেখিতেছি না__ইহারা ত 
_পদব্রজেই গেল দেখিলাম ।” মনে মনে এই সফল বিতর্ক করিতে 
ক্করিতে তিনি তাহাদের যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য দূরে দূরে 
... াহাদের অনুসরণ করিলেন। অবশেষে গোপনে রাত্রে 
কথোপকথন শুনিয়! তাহার! যে যথার্থ ্রত্রিয়। এ বিষয়ে তাহার 
; কোন সংশয় রহিল না। বন কনা ধা 
পাইনা! পরম আনন্দিত হইলেন । 

অনেকে পথে এক তীর এই হি যদ আপি 
করিলেন বটে, কিন্ত ব্যাসের উপদেশে সকলে বুঝিলেন বে, এক্ষেত্রে 
এইবূপ বিবাহ দোষাবহ হইতে পারে না। স্ততরাং ভ্রপদরাজাকেও 
: এই বিবাহে সঙ্গত হইতে হই__রাজকুমারী পঞ্চানতবের সহিত 
পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন । 

বার বর পান প্রদান নিভে 
বাস করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাহাদের বলবীর্্য বন্ধিত হইতে. 
.. লাগিল। তাহারা জীব্তি আছেন, দগ্ধ হন নাই, ক্রমে এ সংবাদ 
_কৌরবগণের নিকট পহ্ছিল। দুর্য্যোধন ও তনয় অন্ুচরবর্গ 
পাশতবগণকে বিন করিবার জন নৃতন নৃতন ড্র করিতে লাগিলেন, 

ন্ধ রাজ! ধূতরাষ্্, ভীগ্স, ভ্রোণ, বিছুরাদি বীযান মন্ত্রী ও অমাত্য- 
বর্গের পরামর্শে পাওবগণের সহিত, সন্ধি সম্মত হইলেন। 
তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে, হস্তিনাপুরে: চা 
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2৮১ তাহাদের রাজধানী স্থাপন করিলেন। 
তাহারা আপনাদের রাজ্য ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন, চতুষপাশস্থ 
বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের 
ক্রদ করিলেন। অতঃপর সর্বজোষ্ঠ ঘুধিষির আপনাকে ভারতের 
তদানীন্তন সমস্ত রাজগণের সম্রাটরূপে ঘোষণা করিবার জন্ত রাজন 
যন্জ করিবার সঙ্বল্প করিলেন-_-এই যজ্ঞে পরাজিত, রাজগণকে কর: 
লইয়া আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় ও প্রত্যেককে 
যজ্ঞোৎসবের এক একটা কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া নিজ হস্তে তাহা. 
সম্পাদন করিয়া যন্তকার্য্যের সাহায্য করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাব : 
গণের আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধুও ছিলেন। তিনি পাওবগণের নিকট 
আসিয়া রাজস্থ্র়ঘজ্ঞনির্ব্ধাহ বিষয়ে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । 
কিন্ত রাজস্থয়যজ্ঞ সম্পাদনের একটা বিষম বিদ্র ছিল। জরাসন্ধ নামক 
জনৈক রাজা একশত রাজাকে বলি দিয়া নরমেধ ঘজ্ঞ করিবার সম্বন্ন 
করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেস্তে ঘড়শীতি জন রাজাকে কারাগারে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকুষ্ণ জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ 
দিলেন। এই পরামশানুদারে শ্রীকুষণ, ভীম ও অঙ্জুন জরাসন্ধের 
. নিকট যাইয়! তাহাকে দ্বন্যদ্ধে আহ্বান করিলেন। জরাসন্ধও যুদ্ধে 
সম্মত হইলেন । চতুর্দশ দিবস ক্রমাগত দ্ন্যদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে 
জল প্লে লা 
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চুর বটিনা ও আনান করিল |. কীহনি 


প্রত্যাবর্তন করিয়। জয়লন্ধ অগাধ ধন সম্পত্তি ধ্রী বিরাট, যক্তের 


বায়নিরাহা্ ুধি্ঠিরের নিকট অর্পন করিলেন ॥ . 
এইবূপ পাগবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং জরাসন্ধের কারাগার 


.. বলিয়া স্বীকার এবং তাহার ঘথোচিত সম্মাননা করিলেন। রাজ! 
_ স্তরাষ্র ও তৎপুত্রগণও এই যজ্ঞে যোগদানের জন্য৷ নিমনত্িত: হইয়া- 
ছিলেন। যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠির সম্রাটের মুকুটে ভূষিত ও রাজচক্রুবর্তী 
: বলির! ঘোষিত হইলেন। এইখান হইতেই কৌরব ও পাওবগণের 
ভাবী বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। পাওবগণের রাজ্য, পরশ, 
সমৃদ্ধ ছুর্যোধনের অসহ ভ্ঞান হইল, স্ৃতরাং তিনি বুধিষ্টিরের প্রতি 


প্রবল ঈর্ধার ভাব লইয়া রাজস্থয় যজ্ঞ হইতে ফিরিলেন। তিনি 
 এইবপে ঈর্ষাপরবশ হইয়া কিন্ূপে ছলে কৌশলে পাওবগণের.. 


- সর্বনাশ সাধন. করিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে নানাবিধ মন্ত্রণা করিতে 
বাগিল্নে, কারণ, তিনি জানিতেন, বলপু্বক পাগডবগণকে পরাতৃত 
করা তীহার সাধ্যাতীত। রাজা যুষিিরের দু'তাসক্তি ছিল--অতি 
অশুভ ক্ষণে তিনি চতুর অক্ষবেদী ও দূর্য্যোধনের কুমন্ত্রণাদাতা৷ . 


শকুনির সহিত দ্যুতক্রীড়া করিতে আহত হইলেন। প্রাচীন: 


২১৮৮ ০২৮ বাজি ার্থ 
নি জান সর জাননা 


রি 





গাহাকে বুধ ক 
হা জা কিনে মান ইল, মার কড়া অসমত না 
তাহ অতি. অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে। মহাভারত বলেন, 
রাজা যুধিষ্ঠির সর্ববিধ ধর্মের মুন্তিমান্‌ বিষ্রহস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু 
পুর্ধোক্ক কারণে সেই রাজর্ষিকেও দ্যতক্রীড়ায় সম্মত হইতে হইয়া- 
ছিল। শকুনি ও তাহার অনুচরবর্গ কৃত্রিম অক্ষ প্রস্তত করিয়াছিল । 
তাহাতেই ষুধিষ্টির যতবার পণ রাখিতে লাগিলেন, ততবারই হারিতে 
'লাগিলেন-_বার বার এইক্ধপ পরাজিত হওয়াতে তিনি অস্তরে 
অতিশয় ক্ষুব্ধ হুইরা জয়াশায় যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই একে একে, 
তাহার যাহা কিছু ছিল, সমুদয় পণ রাখিতে লাগিলেন এবং একে 
একে সমুদ্রয়ই হারিলেন-_তাহার সমুদয় রাজ্য, এশধ্য, সর্বস্বই তিনি 
'এইরূপে হারিলেন। অবশেষে যখন তাহার সমুদয় রাজ্য পরবধয 
একৌরবগণকর্তৃক বিজিত হইল, অথচ তাহাকে আবার বার বার 
ক্রীভার্থ আহ্বান করা হইতে লাগিল, তখন তিনি দেখিলেন, তাহার 
নিজ ভ্রাতুগণ, আপনি স্বয়ং এবং অনিন্দিত দ্রৌপদী ব্যতীত পণ 
রাখিবার্‌ তাহার আর কিছুই নাই। এইগুণির সম্দয়ই তিনি 
একে একে পণ রাখিলেন এবং একে একে সমুদয়ই হারিলেন। 
এইবূপে পাওবগণ সম্পূর্ণদ্পে কৌরবগণের বশীভূত হইলেন__ 
তাহারা তাহাদিগকে কোনন্ূপে অবমাননা, করিতে আর বাকি 
বাখিল না-_বিশেহতঃ তাহার৷ ত্ৌপদীকে যেবূপ অবমাননা করিল, 
মান্থষের প্রতি মানুষ কখন তন্রপ ব্যবহার করিতে পারে না। 
অবশেষে জন্ধরাজ হৃতরাষ্টরের পা ক্াহারা কৌরবগণের দাসত্ব 
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| ০ বম ৭০০৭ 
.. স্থাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি 
 শ্রই অঙ্ঞাতবাসমধ্যে জয়ী পক্ষ তাহাদের বাসস্থানের সন্ধান পার, : 
ভবে প্র্ধার এন্ূপ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস 
করিতে হইবে। কিন্ধু যদি অজ্ঞাতবাসের সম্প্ণ কাল বিজিত পক্ষ 
: সম্পূর্ণ অজ্ঞাতদারে যাপন করিতে পারে, তবে না 
পাইবে। ২. ঃ 
এই শেষ খেলাতেও বুখিিরের হার হইল) তখন 'পঞ্ষ- 
পরা জৌপদীর সহিত নরধািত গৃহ ব্যক্িগণের্তায় বনে 
গমন করিলেন। তাহারা অরণ্যে ও পর্বতে কোনরূপে দ্বাদশ 
বর্ম যাপন করিলেন এই সমযে হারা াস্মিক ও বীরপুরষোচি 
০ ৯৯৯ স্পপগ্০পুলএ 








সদ ও 
অক্েশে সহিতে পারেন, তছদ্ধেশ্যে তাহাদিগকে প্রা্ীন ভারতের 
জা ই বাক উপাদান 
একটা উপাখ্যান আপনাদদদিগকে বলিব । 

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, ডাহার সাবিত্রী নারী এক: 
পরমা স্ন্দরী 'গুণবততী কন্ঠা। ছিল। হিন্দুদের এক অতি পবিত্র 
স্তোত্রের নাম সাবিত্রী । উক্তকন্তার এত গুণ ও রূপ ছিল যে, 
তাহারও উক্ক সাবিত্রী নামকরণ হইয়াছিল সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা : 
হইলে তদীর পিত! তাহারে নিজ স্থামী স্বয়ং মনোনীত করিতে 
বলিলেন । আপনারা দেখিতেছেন এই ভারতীয় প্রাচীন রাজকন্ঠা- 
গণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল-_অনেক সময়েই তাহারা! তাহাদের 
পাণিপীড়নার্থী রাজকুমারগণের মধা হইতে স্বয়ং পতিনির্বাচন 
করিতেন । 

সাবিত্রী পিতৃবাক্যে সম্মত হইয়ানুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া 
নিজ পিতৃরাজা হইতে অতি দূরবর্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । তীয় পিতা কয়েকজন রঞ্ষী ও বুদ্ধ সভাসদৃকে কাহার 
সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সমভিব্যহারে অনেক রাজস্ভায় 
যাইয়া: অনেক রাজকুমারকে দেখিলেন, কিন্তু কেহই তাহার 
মনোহরণে ;সমর্থ হইল. না । অবশেষে তিনি অরণ্যমধাবর্তী এক 
পবিত্র তপোবনে উপনীত হুইলেন। প্রাচীনকালে এই সকল অরণ্যে 
'পশ্তগণ নির্ভক্ে বিচরণ করিত-_তথায় কোন জীবকে হত্যা করিতে 
দওয়া হইত না এইরপে তথায় গণ আর-মাহবকে ভয়. 
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: হইতে নির্ভয়ে খাদ্য লইয়া যাইত। সহজ সহজ বর ধরিয়া এই 
অরণ্যে কেহ কোন জীবহত্যা করে নাই। মুনিগণ ও 
_বুদ্ধগণ তথার মৃগ ও বিহঙ্গমগণের মধ্যে না 
এমন কি, কোন গুরুতর অপরাধীও এই সকল স্থানে যাইলে, 
তাহার উপর অত্যাচার করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। লোকে 
যখন আর সখ না পাইত, তখন এই সকল অরণ্যে 
. শ্রমন করিত-_তথায় মুনিগণের সঙ্গ ধ্প্রস্ে ও তৰচিস্তায় জীবনের 
অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত। ৯ এ 
ছামৎসেন নামক জনৈক রাজ! পূর্বোক্ত তপোবনে বাস 
করিতেন । তিনি জরাগ্রস্ত ও দৃষ্টিশকতিহ্থীন হইলে সক্রগণ তাহার 
রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাভূত এবং হার রাজা' অধিকার 
করিল। এই বৃদ্ধ অসহায় জন্ধ রাজ৷ তদীয় মহিষী ও তনরের সহিত 
এই -তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথায় অতি কঠোর 
তপস্তাচরণ করিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন । হিঃ 
পুত্রের নাম সত্যবান্‌। 
সাবিত্রী অনেক রাজসভা। দর্শন করিয়া অবশেষে এই পবিত্র 
আশ্রমে উপনীত- হইলেন। প্রাচীনকালে শ্রই. তপোবনবাসী 


খধিতপস্থিগণের উপর সকলেই এত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব পোষণ, 


- করিতেন ধে, একজন সম্রাটও এই সমস্ত তপোবন বা আশ্রমসমূহের 
নিকট দিয়া যাইবার সময় এই সকল খাধিমুনিগণকে - পু. ক্রিবার 
সন্ত আশ্রমে প্রবেশ না করিয়৷ থাকিতে পারিতেন না। শ্রধনও 
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ভারতে খষিযুনিগণের ও 
ই 
চীরপরিধারী কোন খ্ধির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় 
বিদ্যা সন্চিত না হইয়া বরং পরম গৌরব ও আনন্দ নব 
করিবেন। আমরা সকলেই বধির বংশধর | এইরূপেই ভারতে 
ধর্শের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে । , 
অতএব রাজগণ যে তপোবনের নিকট, দিয়া যাইবার সম উহার. 
ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই তপোবনবাসী খধিগণকে পুজা করিয়া 
আপনার্দিগকে গৌরবাদ্বিত বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র. কি? 
যদি তাহারা অশ্বারোহণে আসিরা থাকেন, তবে আশ্রমের বাহিরে: 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদত্রজে আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। 
আর যদি তীহারা রথারোহণে আসিয়া! থাকেন, তবে রথ ও বষ্মাদি 
. সময় বাহিরে রাখিয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বিনীত 
শমগুণমম্পর্ন ধর্পরাযণ বাক্তির ন্যায় না যাইলে কোন যোদ্ধার 
আশ্রমমধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল ন!। 

স্কতরাং, সাবিত্রী রাজকন্যা! হইলেও এই আশ্রমে আসিয়া, 
উপস্থিত হইলেন এবং তথা রাজতপন্থী ছাসৎসেনের পুত সত্যবান্‌কে 
দর্শন করিলেন। সত্যবান্কে দর্শন করিয়াই সাবিত্রী মনে শনে 
ভাহাকে সদয় সমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী কত রাজপ্রাসাদে, কত 
রাজসভায় গিযবাছিলেন, কিন্ত-কোন স্থানে কোন রাজকুমার তাহার 
চিন্ত অপহরণ করিতে পারে নাই-_কিন্তু. এখানে, রাজা ছ্যমৎসেনের 
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[. » দেখিয়াছি।” 
টি “বস, হে ঝাজরষার তোমার চিন অপহরণ 
করিয়াছে তাহার নাম কি?” তখন সাবিতী বলিলেন; “তাহাকে 
ঠিক রাজকুমার বলিতে পারা যার না.) কারণ, হার পিতা 
ছবামংসেন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে শরণ তাহার বারা 
অপহরণ করিয়াছে । অতএব তিনি রাজকুমার হইলেও জোর 
_ অধিকারী নহেন-__তিনি তপস্বিভাবে জীবন যাপন 
বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া কুটারবাসী বুদ্ধ ননী, 
(সেবানিরত রহিয়াছেন।” 
নব সাজ লে হল ক দূ 
কপি াহাকে সাবিত্রীর সতাবান্কে পতিরূপে নির্বাচন করার 
চিক, তাহার মতামত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। 
নারদ বলিলেন, "এই নির্বাচন বড়ই অগ্তত হইয়াছে” এই 
ক ১১২ অন 
| দশ কারবার জ অছরোথ করিলে নি বলিলেন“ হইতে 
কেরে 5 








স্লাৰিত্রী, শুনিলে ত, অন্য হইতে দাদশমাসাস্তে সত্যবান্‌ দেহত্যাগ : 
করিবে_-অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা : 
হইবে-_একবার এই কথা বেশ তাল করিয়া ভাবিয়া . দেখ। 
বসে, তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না__-এরূপ 
অল্লায়ু আসরমৃত্যু বরের সহিত তোমার কোন মতে বিবাহ হইতে 
পারে না ।” সাবিত্রী কহিলেন, “পিতঃ, সত্যবান্‌ অল্লায়ুই হউক 
বা আমন্নমৃত্যু্ট হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার 
হৃদয় সত্যবানের গ্রাতিই অন্ক্রাগী, আমি মনে মনে সেই সাধুশীল 
বীর সত্যবান্কেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব আপনি 
আমাকে অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে বলিবেন না, তাহা 
হইলে আমি ছিচারিণী হইব। কুমারীর পতিনির্র্বাচনে এক্বার 
মাত্র অধিকার আছে । একবার সে যাহাকে মনে মনে পতিরূপে 
বরণ: করিয়াছে, তদ্যতীত আর কাহাকেও তাহার মনেও কখন স্থান 
দেওয়া উচিত নহে।” রাজ! যখন দেখিলেন, সাবিত্রী সত্যবান্কে 
পতিত্বে বরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয়।, তখন তিনি এই বিবাহু অন্থমোদন 
করিলেন সাবিত্রী সভাবানের সহিত যথাবিধানে বিবাহিত] হই. 
পিতার রাজ প্রসাদ হইতে তদীয় মনোনীত পতির সহিত, বাসার্থ ও. 
্বশুরহশ্রার সেবার্থ তাহাদের অরণ্যমধ্যস্থ আশ্রমে গমন করিলেন |... 
: নারদের; মুখ হুইতে শুনিয়া সাবিত্রী সত্যবানের ঠিক কোন্‌ 
দিন দেহত্যাগ হইবে তাহা অবগত, হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 

উহা সত্যবানের নিকট গোপনে: রাখিয়াছিলেন। সত্যবান্‌ 
প্রতিদিন গভীর অরণ্যে গির্া কাষ্ঠ এবং ফলছুল সংগ্রহ করিরা 
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এপি ০ এইরূপে 
.. সাছাদের জীবন নুখে ছুঃখে অতিবাহিত হইড়ে লাগিল_-অবশেবে 
 সত্যবানের দেহত্যাগের: দিন: অতি. নিকটবর্তী হইল। আর 
তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাবিত্রী এক কঠোর, ব্রত 
গ্রহণ করিলেন_-তিনি উপবাসপরায়ণা, হইরা ও রাজিজাগরণ 
করিরা অনবরত দেবারাধনা করিতে লাগিরেন। এই তিন 
রাত্রি তিনি পতির আসন্ন মৃত্যু চিন্তা করিয়া ঘে কি গভীর 
. দুঃখে কাটাইয়াছিলেন, অপরের অজ্ঞাতসারে কত অশ্রু মোচন 
করিরাছিলেন, দেবতার নিকট পতির শুভকামনায় 'কাতরভাবে কত 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অবশেষে 
(সেই কাল-দিবসের প্রভাত উপস্থিত হইল। সে দিন আর সাবি্রীর 
শতিকে এক মুহুর্তের জন্ঠও নয়নের অস্তরাল করিতে সাহস হইল 
না। অতএব সত্যবানের অরণ্যে কাঠ ও ফলফুল সংগ্রহ করিতে 
যাইবার সময় তিনি সেদিন শ্বশুর ও শ্ব্রর নিকট হইতে পতির 

যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং তাহাদের অনুমতি, 

করিয়! তিনি সত্যবানের সঙ্গে আরা জরে হঠাৎ 
লাখ ুরিতেছে, আদার ই্রিযসকল বস বোধ হইতেছে, আধার 
: সমগ্র দেহ বেন নিজ্রাারাক্ান্ত হইতেছে__আমি কিছুকাল তোমার 
পারে বিশ্রাম করিব।” সাবিত্রী ত্বিজড়িত শু কম্পিত উত্তর 
করস, পনি আমার, অন্দে মন স্থাপন কারি 
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পরে যমদূতগণ সত্যবানের সুক্মদেহ গ্রহণ করিবার জন্ত তথায় 
উপস্থিত হইল। কিন্তু যথায় সাবিত্রী পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া 
উপবিষ্টা ছিলেন, তাহারা তাহার নিকটেই, আসিতে পারিল না 
তাহারা দেখিল, সাবিত্রীর চতুম্পার্শে অস্মির গণ্ভী রহিয়াছে__ 
ঘমদূতগৃণের মধ্যে কেহই সে অগ্নির গণ্ভী অতিক্রম করিতে পারিল 
না, তাহার! সকলেই সাবিত্রীর নিকট হইতে পলাইয়া গিয়া যমরাজের 
নিকট উপস্থিত হইল এবং সত্যবানের আত্মাকে আনিতে ন! 
পারিবার কারণ সমুদয় নিবেদন করিল। 

তখন মৃত্যুদেবতা, মৃত ব্যক্কিগণের বিচারক যমরাজ: স্বয়ং 
সাসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকের বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রথম 
মান্য ঘিনি মরেন, তিনিই মৃত্াদেবতা অর্থাৎ তৎপরবর্তী মৃত 
ব্ক্তিগণের অধিপতি হইয়াছেন। কোন ব্যক্তি যরিবার পর, 
তাহাকে পুরস্বার দিতে হইবে অখব সে শাস্তি পাইবে, তিনিই 
তাহ! বিচার করেন), সেই যমরাজ এক্ষণে স্বয়ং আসিলেন । 
অবনত যমরাজ যখন দেবতা, তখন সাবিত্রীর চতুপ্া্থ সেই অগ্রির 
শী ভিতর সাহার অনায়াসে গমনাগমনের অধিকার ছিল॥ 
নন: সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মাচ তুমি এই' 

ও হা হণ ক উর, 
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লইলেন। হম এইধপে সেই যুবকের জীবান্মাকে লইয়া বীর 
পুরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দুর যাইতে না 





হাইতে তিনি শুনিলেন, পশ্চাতে শুদ্ধ পরের উপর কাহার 
পদ হইতেছে । তিনি ফিরিরা দ্েখেন_ খু 
জন তিনি সাবিরীকে সঙগোধন করি৷ কহিলেন, : মা, 
বৃথা কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? সকল 
অনৃষ্টে মৃত্যু ঘটিরা' থাকে ।” সাবিত্রী বলিলেন, পরধত, আমি 
আপনার অগ্থসরণ করিতেছি না। কিন্তু আপনি যেন বলিলেন 
.. মর্ত্যগণের পক্ষে মৃত্যুই বিধির বিধান, তন্রপ বিধির বিধানে 
.. নারীও তাহার শ্রি্ধ পতির অন্থসরণ করিরা থাকে-_ার বিধি 
রিল শশা পরার 
হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না।” তখন যমরাজ বলিলেন, 
পে তোমার হা বাক্য রবে, পরম প্রীত হইযাছি, 
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ধজ, অর প্রিয় বহগ্তে, তোমার এই ধর্ম্ঙ্গত বাসনা। পূর্ণ হউক” . 
রর ফি অর কী ধর 
গন্তব্যাভিসুখে অশ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে লা! 
যাইতে তিনি পূর্ব আবার পশ্চাতে পদশব্ শুনিতে পাইয়া 
ফিরিরা আবার সাবিত্রীকে দেখিলেন। তখন তিনি তাহাকে 
বলিলেন, “বসে সাবিত্রী, তুমি এখনও আমার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ 
আসিতেছ ?” সাবিত্রী উত্তর দিলেন, “ইা৷ পিতা, আমি আপনার 


পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি বটে। আছ যেনা আসিয়া! থাকিতে. 


পারিতেছি না, কে যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে । আমি 

*ফিরিবার জন্ঠ বার বার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার মনপ্রাণ 
রে আমার স্বামীর নিকট পড়িয়া আছে, স্থৃতরাং যেখানে আমার 
লইয়া যাইতেছেন, তথায় আমার দেহও যাইতেছে । আমার 
আত্মা ত পূর্বেই গিয়াছে__কারণ, আমার আত্মা আমার স্বামীর 
আত্মাতেই অবস্থিত। স্থততরাং আপনি যখন আমার আত্মাকেই 
লইয়া যাইতেছেন, তখন আমার দেহ যাইবেই। উহা! না গির! 
কি করিয়া থাকিবে?” যম কহিলেন, “সাবিভ্রি, আমি তোমার 
বাকাশ্রবণে পরম প্রীত হইলাম-__আমার মিকট হইতে : তোমার 
স্বামীর জীবন ব্যতীত আর এক বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী 
কহিলেন, “দেব, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, 
ভব, আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার স্তর 
হেন তা ন্ট রাজা ও উ্বা ফিরিয়া পান।” যম কহিলেন, 
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লইয়া যাইবেন, আমি তথারই তাহার অন্ুরণ করিব ০4 
বলিলেন, “আচ্ছা সাবিত্রি, মনে কর তোমার স্বামী ইহলোকে, 
অনেক পাপাচরণ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে নরকে ধাইতে : 
_ হুইবে। তাহা হইলে কি সাবিভ্রী তাহার প্রিয়তম পতির সহিত 
: যাইতে প্রস্তুত?”  পতির প্রতি পরম অন্থরাগিনী সাবিত্রী 
. কহিলেন, “আমার পতি যেখানে যাইবেন, জীবনই হউক, মৃত 
: যাইব এ রাজন, নিতে রোযার ইরানি ০ 


ও ক, আমি তোমার প্রতি পরম তত কইয়া, কু 








জীবিত হইবে। সত্যবানের ওরসে তোমার অনেক পুত্র জন্মিবে, 
কালে তাহারা রাজপদ লাত করিবে । এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া ফাও। 
প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল। পূর্বের কোন রমণী পতিকে এরূপ. 
ভাবে ভালবাসে নাই--আর আমি বে সাক্ষাৎ মৃত্যু-দেবতা-... 
অকপট, অব্যভিচারী প্রেমের শক্তির নিকট-সেই আমিও 
পরাজিত হইলাম ।” 

সাবিত্রীর উপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল । ভারতে প্রত্যেক 
বালিকাকে সাবিত্রীর সায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়৷ হইয়! থাকে-_ 
মৃত্যুও যাহার প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল, যিনি একাস্তিক 
প্রেমরলে যমরাজের নিকট হইতেও নিজ স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া 
লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

মহাভারত এই সাবিত্রীর উপাখ্যানের মত শত শত মনোরম. 
উপাখ্যানে পুর্ণ। আমি আপনাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, জগতের 
মধ্যে মহাভারত একথানি বিপুলকলেবর গ্রস্থ। উহা অষ্টাদশ পর্বে 
বিভক্ত এবং প্রায় লক্ষ শ্লোকাত্মক। 

হউক, এক্ষণে সূল উপাখ্যানেরসত্র আবার ধর! যাউক। : 
৬ রাজ হইতে নির্বাসিত হই বনে বাস করিতেছেন- 
| পাখিকে নর ২:২1 
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একেবারে নিমুক্ হন নাই, কি হার তক এর 
াহাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধনে কখনই নাই। 

অরণ্যে বাসকালে পাওবগণের এক: ঘটনা: আমি 
আপনাদের নিকট বলিব। একদিন তাহার! বড়ই তৃষ্ণার্ত হইলেন । 
ঘুধিটির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুলকে জল অন্থেষণ করিয়া! আনিবার 
অনুমতি করিলেন । তিনি ক্রুতপদে গমন করিয়া অনেক অন্বেদণ 
: করিয়া একস্থানে অতি নির্ম্লস্লিল এক সরোবর দর্শন করিলেন। 
_ ভিনি যেমন জলপানার্থ সরোবরে অবতরণ করিবেন, গুনিলেন, কে 
যেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, “বৎস, জলপান করিও না । 
অগ্রে মৎকৃত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান কর, পরে এই জল যথেচ্ছ পান 
করিও ।” কিন্ত নকুল অতিশয় তৃষ্ণার্ থাকাতে উক্ত বাক্য গ্রাহ্থ না 
করিয়! ইচ্ছামত জলপান করিলেন, কিন্তু জলপান করিবামাত্র তিনি 
দ্বেহত্যাগ করিলেন। নকুলকে অনেকক্ষণ ফিরিতে না: বেখিয়া 
রাজ! যুধিষ্ঠির সহদেবকে নকুলের অনেষণার্থ ও জলানরনার্থ প্রেরণ 
করিলেন। সহদেবও ইতস্ততঃ অন্বেগ করিতে করিতে: উদ্ধ. 
অরোবরসমীপে যাইয়া ভ্রাতা নকুলকে মৃত অবস্থার 6শ্চষ্টভাবে 
পতিত দেখিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুদর্শনে অতিশয় শোকার্ত সহদেব 
অতিরিক্ত তৃষ্ণার্ত থাকাতে জলাভিমুখে যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি 
তিনিও নকুলের মত শুনিলেন, “বৎস, অগ্রে আমার প্রশ্ন গুলির 
উত্তর প্রদান কর, পশ্চাৎ জলপান করিও ।” তি বাক্য. 
পা 845-8১৮:8 
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খানীলা করিলেন। ভি 
ভ্রাতৃগণের অনেষণে ও জলানয়নার্থ প্রেরিত হইলেন, কিন্ত তাহারাও: . 
কেহ ফিরিলেন না। তাহাদেরও নকুল সহদেবের স্টার অবস্থা 
হইল। তাহারাও জলপান করিয়া পঞ্চতপ্রাপ্ত হইলেন । অবশেষে 
যুধিষ্টির স্বয়ং উঠিয় কনিষ্ঠ ভ্রাভৃচতুষ্টয়ের অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। 
অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর পরিশেষে সেই মনোহর সরোবরের 
সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া! তিনি ভ্রাতৃচতুষ্ট়কে মৃত অবস্থায় 
ভূতলে শয়ান দেখিলেন। এই দৃত্ত দর্শনে তাহার অস্তঃকরগ 
শোকভারাক্রাস্ত হইল_-তিনি ভ্রাতৃগণের জন্য বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন, কে ষেন তাহাকে, 
বলিতেছে, “বৎস, অতিসাহস করিও না। আমি একজন বক্ষ--. 
বকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত্ন্ত খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া! এই অরোবরে 
বাস করি--এই সরোবর আমার অধিকৃত। আমা কর্তৃকই 
তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃুগণ প্রেতাধিপপুরীতে নীত হইয়াছে । হে 
রাজন্‌, যদি তুমিও তোমার ভ্রাত্গণের ন্যায় আমার প্রশ্ন গুলির 
উত্তর প্রদান ন! করিয়া জলপান কর তবে তোমাকেও ত্রাভচতুষয়ের 
পার্থ পঞ্চম শবনদ্ধপে শয়ন করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন, প্রথমে 
আমার, প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া স্বয়ং যথেচ্ছ জলপান কর 
1ও যত ইচ্ছ! অন্ত লইয়া যাও ।” যুধিষ্ঠির বলিলেন, “আমি 
যথাযথ আপনার প্রশ্নগুলির. উত্তর দানে চেষ্টা করিব। আপনি 
আমাকে যথাভিরুচি প্রশ্ন করুন। তখন হক্ষ তাহাকে একে একে 
অনেকগুলি প্রশ্ন জিন্ঞাস। করিলেন, বুধিটঠিরও সমুদয় প্রশ্নগুলিরই 
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বা না, ধাহাদের পরস্পর মততেদ নাই। ধর্ের রহ যেন. 
. তমোময় গুহায় নিহিত রহিয়াছে । অভএব সহাপরহগণ যে গঞে 
চলিগাছেন, দেই পথই অন্থসরণীয় ।” ] 
4 ক্ষ যুধিঠিরের সমুদয় উত্তর শ্রবণ করিয়া অবশেষে বলিলেন, 
“হে রাজন, আমি তোমার উপর বড়ই সন্ত হইগ্লাছি। আমি 
বক্রূপী ধর্দ্ব। আমি তোমায় পরীক্ষার জন্যই এইন্নপ করিয়াছি। 
“তোমার ভ্রাতৃগণের 'মধ্যে কেহই মরে নাই॥ আমার মায়াবলেই 
তাহার! মৃত বলির! প্রতীয়মান হইতেছে । হে ভরতর্ষভ, তুঙ্গি 
যখন অর্থকামাপেক্ষা আনৃশংস্তুকেই শ্রেষ্ঠতর স্থির করিয়াছ, তখন 
তোমার সকল ভ্রাতৃবর্গই জীবিত হউক |” বক্ষ এই কথ! 
বলিবামাত্র ভীমাদি পাগবচতুষটর্র জীবিত হুইয়। উঠিলেন। 

এই. উপাখ্যান হইতে রাজা যুধিিরের প্রকৃতির '্সনেকটা 
আভাস পাওয়া যা়। যক্ষের প্রশ্নসমূদ্রর়ের তৎপ্রদত্ত উত্তর হইতে 
আমর! দেখিতে পাই, রাজা অপেক্ষা তত্ৃচিন্তাপরায়ণ যোগীর ভাবই 
সাহার মধ্যে প্রবল ছিল। 

এদিকে পাগবদিগের দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের কাল শেষ হইয়া 
অক্ঞাতবাস করিবার ত্রয়োদশ বর্ষ নিকটবর্তী হইতেছিল। এই - 
কারণে ক্ষ তাহাদিগকে বিরাটের রাজ্যে গমন করিয়া তথায় 
স্বাহার “যেরূপ অভিরুচি, তন্দ্রপ ছদ্মবেশে থাকিবার উপদেশ 
|দিলেন। 3 
] আইবপে সাদ, বর্ম: বনবাস সমাপনান্ে হারা বিভি্ন 
ছরবেশ ধারণ করিয়া, ন্ঞাতবাসের এক ব্ াপনর্থবিরাটরান্যে 
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লা দক লন দস গ বা 
অভাসদ্‌ হইলেন ভীম পাচককর্টে নিযুক্ত ॥ অঙ্জুন 
- নরপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার শিক্ষক 
হইয়া রাজার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন । নকুল রাজার, 
অগ্বশীলার অধ্যক্ষ হইলেন এবং সহদেব রাজার. গোসমূহের 
ন্তঃপুরে গাহার পরিচারিকারপে গৃহীত হইলেন। এইরূগে 
 ছগ্মবেশে পাগুবত্রাত্থগণ একবৎদর নিরাপদে অভ্ঞাতবাষের কাল; 
অতিবাহিত করিলেন। ছুর্যোধন তাহাদের অন্বেষপার্থ অনেক 
চেষ্টা, করিল, কিন্ত কোন মতে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিল না । 
একবর্ম উল, ০, 


.. পাইল। 

এইবার যুধিষ্ঠির নিকট এক (ও 
দূত ধতরাইট্রমীপে যাইয়া যুধিষ্িরের এই বাক্য হার নিকট 
নিবেদন করিলেন যে, তাহারা ধর্মী ও ন্ায়তঃ অর্ধরাজোর, 
ক বাটা 








বুজে ১০ ৯৯ সাবগনকে বান নে 
রাষ্ট্র সন্ধি করিবার জট দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। 
কৃষ্ণও কৌরব সভায় গিয়া এই আসন্ন বৃদ্ধ ও ভ্ঞাতিক্ষ় যাহাতে, 
না হয়, তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা, করিলেন। ভীন্ম ভ্রোগ 
বিছুরাদি কৌরব রাজসভার বুদ্ধগণ দূর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন । 
কিন্ত সন্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইল। ম্তরাং উভয় পক্ষেই 
যুদ্ধের উদ্মোগ চলিতে লাগিল এবং ভারতের সকল ক্ষত্রিয়গণই এই 
বুদ্ধে যোগদান করিলেন । ৮” 

এইট ঘুন্ধে ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অন্থসারে_ 
কাধ্য হইয়াছিল। একদিকে ঘুধিষ্টির, অপর দিকে দূর্যোধন: 
উভয়েই নিজ নিজ পক্ষে যোগ: দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া! 
ভারতের সকল রাজগণের নিকট দূত পাঠাইতে লাগিলেন। 
ক্ত্রিযগণের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, এইন্দপ ধাহার 
অন্ধুরোধ প্রথম. পৌছিবে, ধার্মিক ক্ষত্রিয়কে তাহারই পক্ষাবলক্বী 
. হইয়া বুদ্ধ করিতে হইবে । এইকূপে বিভিন্ন রাজা ও যোস্বর্গ 
অনুরোধের পৌর্বধাপর্্য অনুসারে. পাগুব বা কৌর্বগণের পক্ষ 
অবলম্বন করিবার জন্ট সমবেত হইতে লাগিলেন। পিতা! হয়ত এক. 
পক্ষে, পুত্র হয়ত অপর পক্ষে যোগ দিলেন। এক ভ্রাতা. 

এক . পক্ষে, অপর ভ্রাতা হয়ত অপর পক্ষে যোগ 

॥ তখনকার  সমরদীতি বড়ই অদ্ভুত প্রকারের ছিল। 
সারাদিনের যুদ্ধের পর সন্যা সমাগত হইলে যখন মু্ধ শেষ হইত, 
পিং পে অয অয ভা থাক এ+ এ 


+) 8৯:১৯ 8৬ 





এই চরিত্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিজেন। আবার: 
সেই প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, অশ্বারোহী পদাতিককে 


আঘাত করিতে পারিবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বার, কেহ কন 
যুদ্ধ করিতে পারিবে না, নিজের যে সুবিধাগুলি শরররও 
ঠিক লেইগুলি না থাকিলে ভাহাকে কখন পরাভৃত করিতে পারিবে 
না, কোন প্রকার ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না, মোট কথা, 
কোন প্রকারে শক্রর কোন ছিদ্র থাকিলে তাহার অবৈধ সহারতা 
: লইয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। যদি কেহ 
এই সকল সমরনীতি উলঙ্ঘন করিতেন তবে তিনি ঘোর অবশের, 
'ভাগী: হইতেন, তাহার আর সাধু সমাজে মুখ দেখাইবার যো 
থাকিত না।:--তখনকার ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে শিক্ষিত হইতেন। 
যখন মধ্য এষিয়! হইতে ভারতের উপর বহিরাক্রমণের তরঙ্গ আসিল, 
তখন হিন্দু তাহাদের. আক্রমণকারীদের প্রতি সেই শিক্ষামতই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাহাদিগকে বারবার পরাতৃত 
করিয়াছিলেন এবং প্রতিবার পরাভবের পরই উপহারাদি দিয়া 
চিপ 
ছিল যে, অপরের দেশ কখন বলপুর্ববক অধিকার 

করিবে না, আর কেহ পরান হইলে হার প্রনর্ানারারী 
 জঙা: পন করিয়া তাঁহাকে গে পাঠাই হি 
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১৯ ভার একমার গে ছাছে 
শু 
. এই বুনধপ্রসঙ্গে আর একটা বিষয় আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে 
হইবে। মহাভারত বলিতেছেন, যে সময়ে এই যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত 
হয়, খন কেবল যে সাধারণ ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা নহে ১: 
তখন দৈবান্ত্ের ব্যবহার ছিল--এই দৈবাস্রপ্রয়োগ করিতে হইলে 
মনরশক্কি, চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন হইত । 
এইবূপ দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এক ব্যক্তিই দশলক্ষ ব্যক্কির সহিত 
যুদ্ধ করিতে ও তাহাদিগকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া দগ্চ করিতে 
পারিতেন। এই মন্ত্রশক্ির প্রয়োগ করিয়া এক বাণ প্রয়োগ 
করিলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণ বৃষ্টি হইবে-_এই মন্ত্রশক্তিবলে, 
... দৈবশক্তিবলে চারিদিকে বন্থপাত হইবে, যে কোন জিনিস দগ্ধ 
করিতে পারা যাইবে_ইত্যাদি নানাবিধ অন্কুত অঙ্কুত দৈব 
ইন্দরজাল স্থষ্ট হইবে । বরামায়ণ ও মহাভারত--এই উভয় মহাকাব্যের 
মধ্যে একটী বিশেষ বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হর-.এই সব 
অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমর! কামানের ব্যবহারও দেখিতে পাই।. 
কামান: খুব প্রাচীন জিনিস-_চীনবাসী ও হিন্দুরা__-উভয়ে উহার; 
৮ করিতেন। ভাচাদের নগরে পীরে শনির 
শৃ্টগর্ভ নলনির্ষিত শত শত- অদ্ভুত অন্তর থাকিত। লোকে: 
বিশ্বাস করিত, চীনার! ইনদ্রজালবিদ্াস্থারা শয়তানকে এক শৃল্গার্ড: 
বন ২৮ রা 
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পক্ষেই আমীর জনগণ এবং আলা: সহ হত বীর নিহত 
 হইলেন। এমন কি, উভয় পক্ষের মিলিয়। যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী 
সৈন্ত ছিল, যুদ্ধাবসানে তাহার অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। 
দুর্যোধনের.দেহত্যাগের পর যুদ্ধের অবসান হইল-_পাণওবেরা 
বিজয়ন্ত্রীর অধিকারী হঈলেন। বৃতরাষ্ট্র, মহিষী গান্ধারী_ এবং : 
অন্ন 'রমণীগণ পতিপুত্রাদির শোকে “ অতিশস্ধ বিলাপ করিতে 
মৃত বীরগণের যথোচিত অস্তো্টিক্রিয়া নির্ববাহিত হইল। 

এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অঞ্জনের প্রতি রুষ্ণের উপদেশ-_ 
যাহা, ভগবদগীতা নামক অপূর্ব ও অমর কাবারূপে জগতে 
পরিচিত। ভারতের ইহাই সর্ধজন পরিচিত ও সর্বজনপ্রিয়_ 
শান্ত্র-আর ইহাতে যে উপদেশ আছে, তাহা সকল উপদেশের 
শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কুরুক্ষেত্র-যদক্ষেত্রে ঘুদ্ধঘটনার অব্যবহিত পূর্ব 
কৃষাজ্জুনে থে কথোপকথন হয়, তাহাই ভগবদগীতানামে 
পরিচিত। আপনাদের মধ্যে ধাহারা এ গ্রন্থ পড়েন নাই, : 
তাহাদিগকে আমি উহা পড়িতে পরামর্শ দিই। গ্রন্থ আপনাদের : 
দেশের উপরও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহ! যদি আপনারা! 
জানিতেন, তবে এতদিন উহা না পড়িয়া! থাকিতে পারিতেন 
টি এস যে উচ্চ জে পচা করি দযাছেন, কাহার: 

যদি: জানিতে চান, তবে শুছছন_-তাহা এই গীতা | তিনি. 
পিউ পর করিতে টি 

বা: 8:/17-৩ ১৯৯ 





. তার বুল নায়ক কৃষ্ণ। আপনারা যেমন নাজারেখনিবাসী ; 
ঈশ্বরের অনেক অবতারের পুজা করিয়া থাকেন। ষ্টাহারা! 
_ জগতের প্রয়োজন অনুসারে ধর্খের রক্ষা ও অধর্শের -বিনাশাথ 
সময়ে সময়ে সমাগত অনেক অবতারে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।: 
ভারতের প্রতোক ধর্ম-সন্প্রদায় এক এক অবতারের উপাসক। 
ক্কের উপাসক এক সম্প্রদায়ও আছে। অন্ঠান্ত অবতারের 
. উপাসক অপেক্ষা বোধ হয় ভারতে কলোপাসকের সংখ্যাই: 
সর্বাপেক্ষা অধিক। কৃষ্ণভক্রগণ বলেন, কুষ্ণই অবতারগণের 
_ মধ্যে সর্ধত্রেষ্ঠ।.. কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলেন, বুদ্ধ 
ও অনঠান্ত অবতারের কথা ভাবিয়া দেখ। তাহারা সব সন্াসী 
_ ছিলেন-_্তরাৎ গৃহীদের খে দুঃখে তাহাদের সহামকৃতি ছিল 
নাকি করিয়াই বা থাকিবে? কিন্তু কৃষের 'বিষয় আলোচনা 
করিয়া দেখ_-তিনি কি পুত্ররূপে, কি পিতারূপে, কি রাজ্গারূপে 
মারি অক লজ 








উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জীবনে নিজে তাহা 
আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া 

“কর্ম্যকম্ম ষঃ পশ্রেদকন্ধণি চ কন্ধু যঃ। 

সংবৃদ্ধিমান্‌মনুয্যেযু স যুক্তঃ কতকর্মরুৎ ॥*__নীতা, ৪, ১৮ 

ভাবার্থ__ঘিনি প্রবল কন্ধরীলতার মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও 
নৈ্স্ম্োর মধুর শ্রাস্তি সম্ভোগ করেন, আবার যিনি মহা! নিস্তত্বতার 
মধ্যেও মহাকম্মুশীল, তিনিই জীবনের রহস্ত বথার্থ বুঝিয়াছেন। 

কৃষ্ণ ইহা! কিরূপে কার্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা! দেখাইয়া! 
গিয়াছেন__ইহার উপায় অনাসক্তি।. সমুদয় কর্ম কর, কিন্ত 
কিছুর সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিও না। তুমি সর্বদাই 
শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত সাক্ষিত্বরূপ আস্মা। কম্ু আমাদের ছঃখের কারণ 
নহে, 'আআসক্কিই. ছুঃখের কারণ। দৃষটন্তস্বকূপ অর্থের কথা! ধরুন, 
ধনবান্‌ হওয়া খুব ভাল কথা । কৃঝ্খের উপদেশ এই-_অর্থ 
উপার্জন কৃর, টাকার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু উহার গ্রাতি 
আসক্ত হইও না। পতিপত্থী, পুত্রকন্তা, আত্মীয়ন্জন, মানযশ 
সকলের সম্বন্ধেই এই কথা। আপনার উহাদ্দিগকে ত্যাগ 
করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন : যে, 
উহাদের. প্রতি: যেন আসক্ত হইয়া না পড়েন। আসক্তি বা. 
অন্ুরাগের পাত্র কেবল একজন- স্ব প্রভু ভগবান্‌_-আর কেহ, 
নহে আত্মীয়স্বজনগণের ভন্ত কার্ট করুন, : তাহাদিগকে : 
45:84 









. একটা নাম রাখালরাজ। খিল দূর হইতে জানিতে পারিযাছিলেন, 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন । ইহা জানিতে 


নপারিয় তাহারা তাহার পুজার জন্ত উপস্থিত 
আগর বিবরণে পড়! যায, তদানীন্তন রাজ] হেরদ 








চি বন ই নে রাহি লাম 
রা বনানী 
না্ঘ গিয়াছিলেন। ক্ষণ ও পরের জীবনে এইব্প করেকটা 
উন গা খা, কি উন খন পা দশ 
উসাদৃশ্ত নাই। 
যাহা হউক, শ্রীরুঞ্চ এই জী কংসকে পরাভূত 
করিলেন: বটে, কিন্তু তিনি -্বপং সিংহাসনাধিরোহণের কখন 
কল্পনাও করেন নাই। তিনি কর্তব্য বলিয়াই প্র কার্ধ্য সম্পাদন 
করিয়াছিলেন--উহার ফলাফল লইর়া_-উহ্থাতে নিজের কি স্থার্থ-_ 
সিদ্ধি হইতে, পারে, এই বিষিয়ে তাহার চিন্তাও উদ হয় 
নাই। ] 
কুরুক্ষেত্র-ুদ্ধের অবসানে মহারথী বৃদ্ধ পিতামহ ভীন্ম-_যিনি 
অষ্টাদশদিবসের মধ্যে দশদিন বুদ্ধ করিয়া তখনও মৃত্যুর অপেক্ষা 
করিয়া শরশয্যায় শয়ান ছিলেন-_বুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, বর্ম 
দানধর্ধ,  বিবাহবিধি প্রভৃতি বিষয় প্রাচীন খধিগণের উপদেশ 
অববন্বন ক্রিয়া বুঝাইতে লাগিলেন । তিনি যুধিষ্টিরের নিকট 
ও যোগতন্ব এবং খবি, দেব ও প্রাচীন রাজগণ সন্বন্ধ 
রেস মহাভারতের 
এক চা ভীযের এই উপদেশেপর্ণ_উহা হিলের 








. করিলেন। পরে সেই বুদ্ধ ভূপতি ঘুরধিষ্ঠরকে রাজ্যের সমুদর 
ভারার্পণ করিয়া নিজ পতিত্রতা মহিষী ও পাুবগণের সাত! 
করিলেন। : 
সিংহাসনে আরোহণের. পর ফট্ত্রিংশৎ বর্ষ অতিরাহিত হইলে 
. একদিন সংবাদ আদিল, তাহাদের পরম স্ুহৃ, পরম আত্মীয়, 
স্তাহাদের আচাধ্য, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শরীক এই -ঘর্ভাধাম 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । অঞ্জুন অনতিবিবন্ধে দ্বারকার : গমন 
করিরা তথা হইতে প্রত্যাত্ত হইয়া পূর্ত শোকসমাচারেরই 
1 সমর্থন করিলেন! শুধু কুষ্ণ কেন, যাদবগণের প্রায় কেহই 
জীবিত ছিলেন না। তখন রাজা৷ যুধিষ্টির তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের শোকে 
মুহ্মান হইয়া ভাবিলেন, আর কেন, আমাদেরও যাইবার: সম 
. উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া, তাহারা রাজার পরিত্যাগ 
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মতা ত্যাগ হুইলে মানব এইরূপ সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকে। 
ইহাতে তাহাকে পানাহার বঙ্জিত হুইয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিতে ; 
করিতে হিমালয়ে চলিতে হর়। এইরূপ চলিতে চলিতে দেহত্যাগ 
হইয়া থাকে । 

তখন দেবগণ ও খধিগণ আসিয়। রাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 
উহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে 
হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াসমূহ- পার হইয়। যাইতে হয় ॥ হিমালম্নের 
পরপারে সমর পর্বত। স্থমের পর্বতের চূড়ায় স্বর্গলোক । : 
তথান্, দেবগণ বাস করেন। কেহ কখন এ পধ্যস্ত তথায়: 
সশরীরে যাইতে পারেন নাই। দেবগণ যুধিিরকে এই স্বর্গে 
. যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। 

নুতরাং পঞ্চপাওব ও তাহাদের সহ্ধশ্দ্লী দ্রৌপদী, স্বগ্গগমনে 
কৃতসঙকলপ হইয়া বন্ধল পরিধানানস্তর গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
পথে একটা কুকুর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। 
ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে তাহার! হিমালয়ে উপনীত 
হইলেন ও ক্রান্তপদে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়া লঙ্ঘন করিতে 
করিতে অবশেষে সগ্ুখে সুবিশাল মেরু গিরি দেখিতে পাইলেন। 
তাহার! নিস্তব্ধ তাবে বয়ফ ভাঙ্গা চলিতেছেন, এমন সময়ে 
দ্রৌপদী হঠাৎ, অবসন্নদেহে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন ন1। 
সকলের অগ্রগামী বুধিষ্ঠিরকে ভীম বলিলেন, “রাজন্ দেখুন, দেখুন, 
১২11, ১১১ সাহার 


1 





দেখুন, আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।* রাজার শোকাস্জ 
টি নিভিস খাবি পণ কেপ পর 


, অগ্রসর হও |” 
] নেন অজ জা 1 
অঞ্জু, ও ভীমও একে একে পড়লেন, কিন্ত রাজা বধির এক্ষণে: 
একাকী হইলেও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে 'লাগিলেন। 
পশ্চাতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, ১ 
লইয়াছিল, সে এখনও তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে । তখন : 
রাজ যুধিষ্ঠির  কুন্ধুরের সহিত হিমানীন্তুপের মধ্য দিস অনেক 
পর্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্চে আরোহপু. করিতে 
লাগিলেন এবং  এইব্ূপে অবশেষে ন্মেক পর্বতে উপনীত 
“হইলেন তখন স্বর্গের ছন্দুভিধ্বনি শ্রন্ত হইতে লাগিল, দেবগণ: 
: এরই ধাল্িক রাজার উপর পুষ্পরষ্টি করিতে লাগিলেন। এইবার 
 ইচ্ছ দেবরথে আরোহণ করিয়। তথায় অবভীর্দ হইলেন ও রাজা 
_. সুধিিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন্‌, তুমি মর্ত্যগণের 
.. অধ্যে সর্বশেষ; কারণ, এ পরাস্ত তুমি ব্যতীত সশরীরে সবর্গারোহণের 
অধিকার আর কেহ পায় নাই।” কিন্তু যুধিষ্টির ইঞ্জকে বলিলেন, 
১ উই 








বর্গ সরতে এন উদ থক ধন, 
তাহারা পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছেন। : 

ৃ এখন ফুধটির ছার পশ্চাতে ফিরি হায় অনুসরপকারী : 
সেই কুুরটাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস, এস, রথে 
আরোহণ কর।” ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া! কহিলেন, 
*্রাজন্, আপনি একি বলিতেছেন! কুকুর রথে আরোহণ করিবে! . 
এই অশুচি কুক্রটাকে আপনি পরিত্যাগ করুন। কুকুর কখন 
্র্গে যায় না । আপনার মনের ভাব কি? আপনি কি উন্মত্ত 
হইয়াছেন? মন্ুস্থগণের মধ্যে আপনি ধার্িকশ্রেঠ, আপনিই 
কেবল সশরীরে স্বর্গগমনের অধিকারী ।” . তখন রাজ! যুষ্ধি্ঠির 
বলিলেন, “হে ইন্দ্র, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা 
সমুদয় সত্য) কিন্ত এই কুকুরটী হিমানীন্তুপ লঙ্ঘনের সময় প্রতভক্ক 
ভূত্যের মত বরাবর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমার সঙ্গ 
ত্যাগ করে 'নাই। আমার ত্রান্বগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, 
মহিধী পঞ্চতপ্রাপ্ত হইল-__সকলেই একে একে আমার ত্যাগ 
করিল, কেবল এই একমাত্র আমায় ত্যাগ করে .নাই। আমি ; 
এখন উহ্বাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?” ইন্দ্র বলিলেন, 
পকুন্কুরসঙ্গী মানবের স্বর্গলোকে স্থান নাই। অতএব কুক্কুরটীকে 
পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে আপনার কোন অধন্দদ-হইবে 
না।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, *কুককুরটা আমার সঙ্গে যাইতে না৷ পাইলে. 
আমি স্বর্গে যাইতে চাহি না। যতঙ্গণ দেহে জীবন থাকিবে, 
গযব 


14, ন্‌ ১ ২ 





কর করুন। আপনি মত্্যগণের মধ্যে ধার্ডিকপ্রেট, আর ও অশুচি 
.. প্রানীহত্যাকারী, জীবমাংসভোজী, হিংসাবৃত্তিপরাযণ কুকুর । ও 
পাপী, আপনি পুণ্যাত্থা। আপনি পুণ্যবলে থে, শ্বর্গলোক অঞ্জন 
করিয়াছেন, আপনি উহার সহিত তাহা বিনিময় করিতে পারেন ।” 
জা যুধিটির বলিলেন, “আমি ইহাতে সন্বত আছি: কুন 
আবার লহ পু ইরা রম পন করুক” : হ 
টির এই বাকা হলিবামা যেন পট-পরিবর্ন হইল বু 
দেখিলেন, তথায় কুকুয নাই, তৎস্থলে সাক্ষাৎ ধন্মরাজ বম; বর্তমান ॥ 
তিনি রাঙা ঘুধিিরকে সঙ্থোধন করিয়া বলিলেন "রাজন, আমি 
: সাক্ষাৎ ধর্মারাজ যম, আপনার ধর্ম পরীক্ষার্থ কুক্ুররূপ পরিগ্রহন_ 
_করিয়াছিলাম। আপনি সেই পরীক্ষায় উত্বর্ণ হইয়াছেন । আপনি 
বন একটা জু কে আপনা প্রি বর্ম পান বি 
স্বয়ং তাহার জন নরকে গমন করিতে প্রস্তুত হইগ্নাছিলেন, তখন 
আপনার স্তায় নিস্থর্থ ব্যাক্তি এ পরাস্ত ভুমণ্ডলে জনগণ করে 
 নাই। হে অহারাজ, আপনার জন্মে বন্থুধাতল ধন্টয হিদাযহ 








* তখন ববির গী বমানারোহণে ইত রম ও অনা দেবগণ 
সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন । তথায় প্রথমে ষ্টার নরক- 
বর্শনাদি কিছু পরীক্ষা আবার হইল, পরে স্বব্গস্থ মন্দাকিনীতে 
অবগাহন করিয়া তিনি দিব্যদেহ লাভ করিলেন। অবশেষে অমর 
দেবদেতপ্রাপ্ত ভ্রাতবগণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তখন 
লাভ ক্রিলেন। ৰ 
২ এইবূপে মহাভারত উচ্চভাবান্বক ক্বিতার ধর্শের জয় ও 
অধর্দের পরাজর বর্ণনা করিয়া৷ এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে । 

_ উপসংহারে বলি, আপনাদের নিকট মহাভারতের মোটামুটি. 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দিলাম। কিন্তু মহাপ্রতিভা ও মনীযাসম্পন্ন 
অহর্ষি বেদব্যাস ইহাতে যে অসংখ্য মহাপুরুষগণের উন্নত ও মহিমায় 
চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও দিতে 
পারিলাম না। ধর্মভীক্ক অথচ ছূর্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের 
মনে একদিকে ধর্ম ও স্ঠা এবং অপরদিকে পুভ্রবাৎসল্যে আন্তরিক 
দ্বন্দ, পিতামহ ভীন্মের উন্নত চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের উন্নত ধর্ম্ভাব, 
অপর চারি পাগুবের উন্নত চরিত্র-_যাহাতে একদিকে মহাশোধ্যবী্ষ্য, 
অপরদিকে সর্বাবস্থায় জোষ্ঠ ভ্রাতা রাজা! যুিষ্টিরের প্রতি অগাধ ভক্তি 
ীরুষের অতুলনীয় চরিত, এবং তপস্থিনী রাজী গান্ধারী, পাণুব- 
417 ৮৬২ 
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রাজত্ব করিতেন। বৈদেশিকগণ যাহাকে “ইত্তিয়া নামে অভি-. 
হিত করেন, তাহা. তন্দেশবাসিগণের: নিকট ভারতবর্ষ নামে 
গরিচিত। তখন শাস্ত্রের শাসনানুসারে, বুদ্ধ হইলে সকল আর্ধা- 
সম্তানকেই সংসার ছাড়িয়া নিজ পুত্রের উপর সংসারের. সমুদর 
ভার-্্্য ধন সম্পত্তি সব তাহাকে সমর্পণ করিয্া-_বান- 
্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। তথায় তাহাকে তাহার 
বথার্থ স্বরূপ আত্মার তত্বচিস্তায় কালক্ষেপণ করিতে হইত-_ 
এইক্ধপে তিনি সংসারের বন্ধন ছেদন করিতেন। রাজাই হউন, 
পুরোহিতই হউন, কুষকই হউন, দাসই হউন, পুরুষই হউন 
বা স্ত্রী হউন, কাহারও এই শান্ত্রবিধি অতিক্রম করিবার সাধ্য 
ছিল না। কারণ, গৃহস্থের সমুদয় অনুষ্ঠান-_-পিতা৷ মাতা, তনমী জাতা, 
স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্ঠা সকলেরই অনুষ্ঠেয় কর্তব্__সেই এক চরম. 
অবস্থার সোপানস্বরূপমাত্র, ঘে অবস্থায় মানবের জড়বন্ধন একেবারে 
চিরদিনের জন্ক। ঘৃচিয়! যায় । 
:.বাজা ভরত বৃদ্ধ হইলে, পুত্রকে সিংহাসনে বসাইর়া৷ বনে গমন 
॥ এক সময়ে হিনি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা! 
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অহরহ: স্রণ মননই তাহার একমাত কার্য হইল এইরে 
দিনের পর দিন, মলে পহ মা বছর পর বার 


(মাইতে লাগল । একদিন রাজর্ষি নদীতীরে 
করিতেছেন, এমন সময তথায় এক হুরিণী ার্ঘ সমাগত 
টাল পিক নেই সববেই কিছু একটা সিংহ একি 
করিয়া উঠিল। হরিণী এত ভীতা। হইল বে, সে পিপাসাশাস্তি 
না করিযাই, নদী পার হইবার জন উচ্চ লক্ষ প্রদান করিল). 
_. হিনী মানরপ্রসবা ছিল; এইরপে হঠাৎ ভর পাওয়াতে এবং ; 
_. রানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তৎষপাৎ সে একটা পাক 
প্রসব করিয়াই পঞ্চপ্রাপ্ত হইল। হরিণশাবকটা প্রস্থ ॥ 









জলে পড়িয়াছিল__নদীর প্রবল তরঙ্গে তাহাকে প্রবলবেগে এক- 
দিকে বই যাইতেছিল, এমন সময়ে রাজার দৃষ্টি সেই দিকে 
নিপতিত হইল। রাজ। নিজ আসন হইতে উদ্থিত হইগ্া হরিণ- 
কটা লন হইতে উদ্ধার করিলেন, পরে নিজ কুটারে 








 খওাইতে লাগিলেন। ১ ৪১-১১১১১ 
হরিণশিশুটা দিন দিন বন্ধিত হইতে লাগিল_পরিশেবে নে একটা 
জুনারকায় হুরিণ হইয়া দাড়াইল। যে রাজা নি মনের তেজে 
পরিবার, রাজ্যসম্পদ্‌, অতুল. বিভব ও শ্রশ্বর্যের উপর চির- 
জীবনের মমতা কাটাইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নদী হইতে 
তৎকর্ভুক রক্ষিত মৃগটার উপর আসক্ত হইস্া পড়িলেন | হরিণের 
উপর তাহার ন্নেহ যতই বন্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি 
ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিতে অক্ষম হইতে লাগিলেন ।. বনে চরিতে 
গিয়া বদি হরিণটীর ফিরিতে বিলম্ব হইত, তাহা! হইলে রাজর্ির মন. 
তাহার জন্য অতিশয় উদ্দিগ্ন ও ব্যাকুল হইত । তিনি ভাবিতেন, 
আহা, বুঝি আমার প্রির- হরিণটীকে ব্যান্ত্রে আক্রমণ করিয়! 
থাকিবে, অথবা হয়ত- তাহার আন্ত কোনরূপ বিপৎপাত হইছে, 
অব তাহার ফ্লিরিতে এত বিল হইতেছে কেন? 

 এইরূপে কয়েক বর্ষ কাটিরা গেল। অবশেষে কালচক্রের 
পরিবর্তনে রাজর্ধির মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু. 
স্তাহার মন মৃত্যুকালেও আত্মতত্ধ্যানে নিষুক্ত না হইয়া হরিণটার_. 
চিন্তায়ই 'নিষুক্ত -ছিল। নিজ প্রিয়তম ুগটীর কাতর নয়নের 
দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার জীবাত্মা দেহ- 
আগ করিল। মৃত্যুকালে হবরিগভাবনার ফলে পরজন্মে তাহার 
হসজপ-জয় হইল। কিন্তু কোন কর্মই একেবারে ব্যর্থ হয় না। 
৮০ সত বানগ্রস্থাশ্রমে 


১১২৯১ 





পপ ভরত যথাকালে দেহভাগ করি৷ পরনে কোন 
ধনী ত্রান্ষণের কন্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। জন্মে 


তিনি জাতিস্বর হইলেন__ সুতরাং পুর্বততান্ত সর্বদা স্মৃতিপথে 
. জ্াগরূক থাকাতে, তাহার বালাকাল হইতেই এই দস 
হইল বে, তিনি আর সংসারের পাপপুণ্যে জড়িত হইবেন'না। 
শিশুর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি বেশ -বৰিষঠ ও 
হটপু্টাঙ্গ; হইলেন, কিন্তু কাহারও সহিত একটাও বাক্যালাপ 
করিতেন না_-পাছে সংসারজালে জড়িত হই পড়েন এই. 
তিনি আও উবে জার বাবার করিতেন। তাহার 
মনেই, অনস্ত্থরূপ  পরত্রন্মে সর্ধদা সংলগ্ন থাকিত, প্রারনধ 
: কপ্খ ভোগ দার ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি জীবনধারণ করিতেন। 
'কালক্রমে- পিতার মৃত্যু হইণ, পুত্রগণ পিতার সম্পত্তি আপনাদের 
ভ্রাতাকে জড় ও অবর্ণ্য জ্ঞান করিয়া তংগ্রাপ্য সম 


বত করিয়া তাহা নিজেরাই রণ করিলেন। তাহার! টু 


্ 
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হানার এডি এই রর অহা কারের তাহাকে 
দেহ্ধারপোপযোগী আহার মাত্র দিতেন। তাহার ভ্রাতৃজাযাগণ 
সর্বদাই তাহার প্রতি অতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন, _াহাকে 
সর্বদা গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্ধ্ে নিযুক্ত করিতেন, আর যদি তিনি, 
তাহাদের সকল কার্য খুঁটাইয়া করিতে অক্ষম হইতেন, তবে 
তাহাকে ঘোরতর নির্ধ্যাতন, করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার 
কিছুমাত্র: বিরক্তি বা তয় হইত না, তিনি একটা মান্র বা. 
নিপ্পত্তিও করিতেন না। যখন অত্যাচারের মাত্র! কিছু অতিরিক্ত 
হইত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিস্তন্ধভাবে বাহির হইয়া গিয়া 
তাহাদের ক্রোধোপশম পর্যাস্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুক্ষমূলে বসিয়া 
থাকিতেন-_ঠীহাদের রাগ পড়িয়া গেলে আবার শাস্তভাবে গৃহে. 
ফিরিয়া বাইতেন । 
একদিন জড়তরতের ভ্রাতৃবধূগণ তাহাকে অতিরিক্ত তাড়না ' 
করিলে, তিনি গৃহের বাহির হইয়া গিয়া এক বৃক্ষচ্ছাস্ায় বসিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই দেশের রাজা 
বশিবিকাযোগে সেই পথ দিয়! যাইতেছিলেন। হঠাৎ একজন 
শিবিকাবাহক অসুস্থ হুইয়া পড়িল,__-তখন রাজান্ু্চরবর্গ তাহার স্থানে 
শিবিকাবহন-কার্ধের জন্ত আর একজন লোক অন্বেষণ করিতে: 
লাগিল ও অনুরন্ধান করিতে করিতে জড়তরতকে বৃক্ষতলে অবস্থিত 
দেখিতে পাইল। তাহাকে সবল-ঘুবা পুরুষ দেখিয়া তাহারা তাহার 
গর জিজ্ঞাসা করিল, "রাজার এক শিবিকাবাহকের পীড়া 
তাজ ক 
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দেখিল, এবি বেশ হু দি 
ভাহাকে কাপূর্বক ধরিয়া লইয়া পি শিবিকাবছনে দি 

_ভরতও নীরবে শিষিকাবহন করিতে লাগিলেন ।, ১০ 
রাজা দেখিলেন, শিবিকা বিষমভাবে চলিতেছে । :. শিবিকার 
বহিরদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নৃতন বাহককে 

উঠিলেন, “সণ __কিরংক্গণ বিশ্রাম কর, হদি তোর স্বনধ বেদনা 
বোধ হই! থাকে, তবে কিছু বিশ্লাম কর্‌।” তখন: ভরত স্বন্ধ 
হইতে" শিবিকা নামাইয়া জীবনের মধ্যে এই প্রথম মৌনভঙ্ 
করিয়া রাজাকে সহোধন করিয়া কছিতে লাগিলেন পহে রাজন, 
আপনি মূর্খ কাহাকে বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিক। 
নামাইতে বলিতেছেন? কে ক্রান্ত হইরাছে, বলিতেছেন ?.. 
কাহাকে “তুই” বলিয়া স্বোধন করিতেছেন? হে. রাজন্‌, “তুই”: 
শব্দের ছার! যদি আপনি এই নাংসপিগ দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া 
থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহও যেমন- পঞ্চভৃতনিস্মিত, 
এই দেও তত্র । আর দেহটা ত অচেতন, জড়,_-উহার কি 
কোন প্রকার ক্লান্তি বা. কষ্ট থাকিতে পারে? ষদি মন আপনার 
লক্ষ্য হয়, তবে আপনার মন যেরূপ, আমারও ততাহাই-_উহা ত 
সর্বব্যাপী। আর বদি “তুই” শব্দে দেহমনেরও অতীত বস্তকে লক্ষ্য 
"করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত উহ! সেই 'আত্মতব্ব_-আমার বার্থ ; 
বরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে- তাহা 'আপনাতে বে, আমাতেও 
ঠা মধ্যে উই পা সাল 








তত্ব রাজন্, আপনি কি বলিতে চাহেন,_মা্মা। কখনও ক্লান্ত 
হইতে পারেন ? আপনি কি বলিতে চাহেন,_আত্মা কখন আহত 
হইতে পারেন? হে রাজন, আমার-_এই_ দেহটার-_অসহার, 
পথমঞ্চারী কীটগুলিকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা ছিল না__সেই 
কারণে যাহাতে তাহারা পদদলিত না৷ হয়, এইভাবে সাবধান 
হইয়া চলাতেই শিবিকা বিষম হ্ইয়াছিল। কিন্তু আত্মা ত 
কথন ক্লান্তি অনুভব করে নাই-__উহা কখন দুর্ধ্তা বোধ করে 
নাই। কারণ, আত্ম! সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্।” এইবপে 
তিনি আত্মার স্বরূপ, পর! বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে ওজন্িনী 
ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন। রাজা পূর্বের বিদ্যা ও জ্ঞানগর্কে 
গর্ধিত ছিলেন__ঠাহার অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি শিবিকা 
হইতে অবতরণ করিয়া, ভরতের চরণে পতিত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন,-“হে 'মহাভাগ, আপনি যে একজন নহাপুক্ুষ, তাহা! 
৩০৮১ 
তজ্জন্ত আমি আপন্নার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি ।” 

কর অত এন বাল 
আপন ভাবে নীরবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যখন 
ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্ট জন্মমত্যুর বন্ধন হইতে, 








 হিরপ্যকশিপু দৈত্যগণের রাজ! ছিলেন। দেব ও দৈত্য-__ 
উভযেই এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইলেও: সর্্াই পরদ্পরের 
শ্রতি সপর্ধীপ্রকাশ ও পরম্পরে যুদ্ধ করিতেন। সচরাচর দৈত্য- 
(গণের মানবগণ-প্রদতত যঞ্রভাগে অথবা জগতের শাসনে গ্মধিকার 
ছিল না। কিন্ত কখন কখন তাহারা প্রবল হইয়া দেবগণকে স্বর্গ 
. হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের সিংহাসন অধিকার ও কিছু- 
কালের জন্ট জগৎ শাসন করিতেন। তখন দেবগণ ছাইযা সম 
... জগতের সর্ধব্যাপী প্রভু বিস্তর শরণ গ্রহণ করিতেন, . তিনিও 
. ক্ঠাহাদিগকে উক্ত: বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। - 
কর্তৃক পরাস্ত হইরা বিতাড়িত হইতেন, দেবগণ আবার বগরাজা 
'অধিকার করিতেন। পূর্বোক্ত দৈত্যরাজ ছ্ররপ্াকশিপু, এইব্ধ'প 
. ক্তাহার ভ্ঞাতি দেবগণকে জয় করিরা দব্গের সিংহাসনে অধিরোহণ 
করিয়া ত্রিভুবন--অর্থাৎ, মানব ও আন্ান্ত_ জীবজন্তগণ দ্বারা 
অধ্যুষিত মর্ধ্যলোক, দেব ও দেবতুলয ব্যক্তিগণ দ্বারা অধ্যুষিত 
চা 
_ হইয়াছিলেন। হ্রপ্যকশিপু আপনাকেই 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন-_তিনি ইহাও ঘোষণা _ 









যে, কোন, স্থানে কেহ বেন সর্বব্যাপী বিকুর উপাসনা না করে, 
এন ইডেন এবার তাহাই আগা 0. 
হিরণ্যকশিপুর প্রহলাদ নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি অতি. 
শৈশবাবস্থা হইতে স্বভাবতঃই ভগবান্‌ বিষুধতে অন্রক্ত ছিলেন । 
অতি শৈশবাবস্থায়ই প্রহ্লাদের বিফুতক্তির লক্ষণ দেখিয়া তদীয় 
পিতা! হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, আমি. সমগ্র জগৎ হইতে বিষ্ণুর 
উপাসনা যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার 
নিজগৃহেই যদি ইহা প্রবেশ করে, তবেই ত সর্ধনাশ_-অতএব 
প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্তা । এই ভাবিয়া তিনি তাহার 
পুত্র প্রহলাদকে ষণ্ড ও অমর্ক নামক ছুইজন কঠোর ছাত্রশাসনদক্ষ 
আচার্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, 
প্রহ্লাদ যেন বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত কখন শুনিতে না পায় । আচার্যদয় 
দেই ব্রাজপুত্রকে নিজগৃহে লইয়া! গিয়া তাহার সমবয়ন্ক অন্ঠান্ 
বালকগ্রণের সহিত রাখিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
শিশু প্রহলাদ তীহাদের প্রদত্ত শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী না৷ হইয়া 
সদাসর্বদা অপর. বালকগণকে বিষ্ণুর উপাসনাপ্রণালী শিথাইতে_. 
নিযক্ত রহিলেন | 'আচার্ধ্যগণ খন এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন, 
তখন তাহারা অতিশক্ন ভীত হইলেন। কারণ, তাহারা প্রবল-ঈ. 
প্রতাপ  হিরপযকশিপুকে অতিশয় তন্ন করিতেন__-অতএব, ' 
তাহ্থার . উ্ধ অধাবসাঘ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত 
হজ সাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু বিফু-উপাসনা। ও তথ্িয়ক 
উপবাস সায় স্বাভাবিক হইয়া ১ 
রঃ ৫: টা ধস ৮ 








বিষুর উপাসনা! শিক্ষা দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। .. 
যখন রাজা ষণ্ডামর্কের নিকট পুত্রের এই চরিত্র শ্রবণ করিলেন, 
তখন তিনি অতিমাত্র ক্ুদ্ধ হইয়া তাহাকে লিজ সমীপে আহ্বান 
করিলেন । তিনি প্রথমতঃ তাহাকে মিষ্ট বুঝায়! বিষ্ুর 
উপাসনা, হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন-__তিনি 
১. বঝাইবার চেষ্টা করিনেন যে, দৈতারাজ আমিই শক্ষণে ত্রিুবনের 
রঃ অধীশর-_অতএব আমিই একমাত্র উপাভ--কিছু এই উপদেশে 
. কোন ফল হুইল না। বালক বার বার বলিতে ৪ গ্র 
জগতের অধীশ্বর সর্বব্যাপী বিষুণই একমাত্র উপাস্ত ; কাল, তাহার 
ালাপ্রানতিও বিষুাই ইচ্ছাবীন-_-আর হতদিন বিষুর ইচ্ছা হইব, 
ততদিনই তাহার রাজত্ব। প্রহলাদের বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু 
ক্রোধে উন্নত হইয়া নিজ অল্ুচরবর্গকে তৎক্ষণাৎ পুক্রকে বধ করিতে 
আদেশ করিলেন । আদেশ পাইয়াই দৈত্যাগণ স্তীক্ষ শন দ্বারা 
তাহাকে প্রহার করিল, কিন্ত পরহলাদের ঘন বি্ুতে এতদূর নিবি 
ছিল যে, তিনি শস্তাঘাতজ্জনিত বেদনা কিছুমাজ উপলদ্ধি করিতে 
পারিলেন না। | 
যখন প্রহলাদের পিতা দৈতারাজ পু-দেখিলেন যে, 
রা ডন কস লন । কি 
টা 4৮ ৮৪ - ুঃ ইন: 





০ -১১২০১২-২৭ 
করিবার নানাবিধ পৈশাচিক উপায়ের আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। 
তিনি প্রথমে গ্াহাকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন : 
_ইচ্ছা-হম্তী তাহাকে পদতলে পিষিয়৷ বিনাশ করিয়! ফেলিবে। 
কিন্তু যেমন লৌহপিগকে,পিষিয়া, ফেলা হস্তীর অসাধা, প্রহলাদের 
দেহও তদ্রুপ হস্তিপদতলে লৌহপিওবৎ পিষ্ট হইল না। স্থতরাং 
প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার এই উপায় বিফল হইল। পরে রাজা 
প্রহলাদকে এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ 
করিলেন__তাহার এই আদেশও যথাযথ প্রতিপালিত হইল।. কিন্তু 
এলাদের হৃদয়ে বিজু বাঁস করিতেন_ স্তর পুষ্প যেমন দ্বীরে 
ধীরে তৃগের উপর পতিত হয়, গ্রহ্লাদও তন্রপ অক্ষতদেহে ভূতলে 
পতিত হইলেন । প্রহুলাদকে বিনাশ করিবার জন্ট অতঃপর বিষ, 
অগ্নি, অনশন, কৃপপাতন, অভিচার ও অন্ঠান্ত নানাবিধ উপায় 
একটার পরে একটা অবলদ্ষিত হইল, কিন্তু এই সকল উপায়ে কোন 
কল হুইল ন1। প্রহলাদের হৃদয়ে বিষণ বাস করিতেন, সুতরাং. 
কিছুতেই গাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিল না । 

অবশেষে কোনরপে পুত্রের নিধনসাধন করিতে না পারিয়া রাজা 
আদেশ করিলেন, পাতাল হইতে নাগগণকে আহ্বান করিয়া সেই: 
সা রর নাজ জের রে 

এবং ভাহার উপর বড় বড় পাহাড় ভপাকার করিয়া দেওয়া হউক। 
এই অবস্থায় তাহাকে রাখা হউক-__তাহা হইলে এখনই না! হউক, 
৮২৮৩ ২৮411, 

্ ৫8 ৯ টি ৮৫.) 









বি সই বি 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ও 
যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে, ১ 
ভগবান বিষ্ুর পরম ভক্ত নিজ পুত্র প্রহলাদের বিনাশার্থ যত প্রকার. 
_ উপাক্» হইতে পারে, তৎসমুদয়ই বিফল হইল, তখন তিনি পরম 
ভীতিগ্রন্ত ও কিংকর্তব্যবিমূচ হইয়া পড়িলেন। তখন দৈত্যরাজ : 
পুনরাসথ পুত্রকে নিজ সঙ্গিধানে আনয়ন করাইলেন এবং নানা প্রকার 
মিষ্টবাকা বলিয়া তাহাকে আবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন । কিন্ত 
প্রহলাদ পূর্বে পিতার নিকট যেরূপ উত্তর দিতেন, এক্ষণেও সেই 
একই উত্তর তাহার সুখ দিয় নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু তাবিলেন, : 
শিক্ষা ও রয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার শিশুজনোচিত এই সব খেয়াল 
চথিয়া যাইবে। এই-ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রহুলাদকে বণ্ডামর্কের 
হস্তে অর্পণ করিয়! তাহাদিগকে প্রহলাদকে রাজধর্থা শিক্ষা দিতে 
'অন্থমতি করিলেন। যণ্ডামর্কও প্রহলাদকে লইয়| রাজধর্স্বন্ধ 
উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্ত সেই উপদেশ প্রহনাদের ভাল 
লাগিত না, তিনি সুযোগ পাইলেই সহপাঠী বালকগণকে ভগবান্‌ 
বিষ প্রতি তক্তিযোগ শিক্ষা দিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন । 
যখন: হিরপ্যকশিপুর নিকট এই সমাচার পুছিল যে, প্রহলাদ 
সহপাঠী, শিশুগণকে  পরথত্ত বিজুর উপাসন! করিতে 
এ গাদকে লি সহীপে টং বৃ গান 


্ 
টা এ ৭ 
১৯9, ১8৮৬১ 








সর্বব্যাপী এবং তিনিই বাহ উপ ইল শুনিয়া 
.. পরে দুষ্ট, দন বাসী ভি 
কেন?” প্রহলাদ বিনীতভাবে কহিলেন, “হা, : তিনি অবশ্যই 
এই স্তম্তে আছেন।” তখন হিরণ্যকশিপু কহিলেন, : “আচ্ছা, 
_ তাহাই যদি হয়, তবে এই আমি তোকে তরবারি আঘাত করিতেছি, 
তোর বিষু তোকে রক্ষা করুক” এই বলিয়া দৈত্যরাজ' 
তরবারিহস্তে প্রহলাদের দিকে বেগে অগ্রসর হইলেন এবং স্তাস্তের 
উপর প্রচণ্ড তরবারির- আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ, স্তস্তমধ্য 
হইতে বজ্রনির্ধোষ উখ্িত হইল, বিষণ নৃসিংহমুস্তি ধারণ: করিয়া 
ভত্তমধ্য হইতে নির্গত হইলেন । সহসা এই ভীষণ মুর্তিদরশনে চকিত. 
ও ভীত হইয়! দৈতাগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।. হিরণা- 
কশিপু তাহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্ত 
ভগবান্‌নৃসিংহ কণ্ভৃক পরাভূত ও নিহত হইলেন... 
্র্গ হইতে দেবগণ আগমন করিয়। রিষুণর স্তর করিতে 
লাগিলেন। রি ৩০ 
পরম মনোহর স্তব করিলেন। তখন ভগবান, পরস্ হইয়া প্রহনাদকে 
বলিলেন, “বৎস প্রহলাদ, তুমি আমার নিক্ট যাং 
চিত সপ জা 











পা পারা রি কির বাকিতে নাছ? আপনি আর 
আমাকে প্রহিক বা পারত্রিক কোনরূপ শ্বর্য্ের প্রলোভন দেখাইবেন 
না।” ভগবান্‌ পুনরায় কহিলেন, “প্রহলাদ, তোমার নিষ্ধামতক্কি 
দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম ॥। তথাপি আমার দর্শন বিফল হয় 
না। অতএব আমার নিকট যে কোন একটা বর প্রার্থনা কর।” 
তখন প্রহলাদ বলিলেন,. 

ঝ৷ শ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘ্নপায়িনী | : ? 

ত্বামনুম্মরতঃ স! মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ বিষুঃপুরাণ, ১, ২৯১৯ 

অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়ে যেরূপ তীব্র আসক্তি থাকে 
তোমাকে স্মরণ করিবার সময় যেন সেইনূপ তীব্র অনুরাগ আমার 
দয় হইতে অপহৃত না হয়। 

ভখন ভগবান কহিলেন, “বৎস প্রহ্থনাদ, যদিও আমার পরম 
ভক্তগণ ইহলোক বা পরলোকের কোননূপ কাম্যবস্ত আকাঙ্ক! 
করেন না, তথাপি তৃমি আমার আদেশে সর্বদা আমাতে মন 
রাখিয়া কান্ত পরথন্ত উ্র্যাভোগ ও পুণ্যকশমূহের অনুষ্ঠান 
কর। যথাসময়ে বক্লাস্তে দেহপাত হইলে আমায় লাভ করিবে।” 
এইরূপে প্রহ্লাদকে বর দিয় ভগবান্‌ বিষু। অন্তত হইলেন। 
তখন ব্রহ্ধাপ্রমুখ দেবগণ প্রহ্লাদকে দৈতারাজ্যে অভিষিক্ত করিরা 
লোকে রান করিবেন 











মহাবন্তার আকার ধারণ করিয়া আসে, আর সর্বদাই দেখা 
যায়, এ তরঙ্গের শীর্দেশে এক মহাপুরুতমূর্তি চতুর্দিক থক 
জ্যোতিতে উদ্ভাদিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন । একদিকে . 
দিকে আবার যে সকল শক্তি হইতে তরঙ্গের উদ্ভব, তিনিও 
'তাহাদেরই ফলম্বরূপ-_-উভয়েই ষেন পরস্পর পরস্পরের উপর 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতেছে__ন্ুতরাং স্তাহাকে এক হিসাবে অ্টা 
রা জনক, আবার অপর হিসাবে স্থষ্ট বা জন্ট বলা যাইতে পারে। 
তিনি সমাজের উপর তাহার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেন, আবার 
তিনি যে, শক্তির আধাররূপে অভ্যাদিত হন সমাজই: উহার কারণ। 
ইহারাই. জগতের মহামনীষিবুন্দ, ইহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্ধয-_ 
খাধি__নন্তর্টা-_শ্রে্ঠ ভাবসমূহের বার্ভাবহ- ঈশ্বরাকতার । 

কতকগুলি লোকের ধারণা__জগতে ধর্ঘ কেবল একটা হওয়াই 
সম্ভব-_াহাদের মতে ধশ্মাচার্ধ্য বা ঈশ্বরাবতারও একজন মাত্রই 
হইতে পারেন-_কিন্তু এ ধারণা সভা নহে। এই সকল মহা-.. 
.. পুরুষের জীবন আলোচনা, করিলেই দেখা যায়, প্রত্যেকেই যেন: 
€ একটা-_কেবল একটা অংশ মাত্র অভিনয় করিবার জন্ত বিধাতা! 
কর্তৃক নি্দি_যেষন সকল স্থুরের সম্বযনেই ক্যতানের টি 
কেবল একটা স্বরে নতে। _বিভি্ন জাতিসমূহের জীবনালোচনায়ও 
চি বান: কোন, ভাতিবিশেষই কখন সমগ্র জগতের সমগ্র 








[রস কোগের অবিকারী ইং 'কিছি। 
..১তদ৮৮১০১৭ 
জাতিই নিজ নিজ অংশবিশেষের অভিনয় করিতে আসিয়াছে। 
প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষ উদ্যাপন করিতে হয়, কর্তব্যবিশেষ 
সমাধা করিতে হয়। এই সমুদ্রয়ের সমষ্টিই মহা; সমন্বয়-_ মহা 
প্রক্যতানম্বরূপ। ূ 
: জাতি সন্ধন্ধে যাহা বলা হইল, এই সকল মহাপুরুষ সনবন্ধেও 
সেই কথা থাটে।- ইহাদের মধ্যে কেহই চিরকালের জন্য সমগ্র 
জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে আদেন নাই। এ পর্যন্ত 
কেহই ইহাতে কৃতকারধ্য হন নাই, ভবিষ্বাতেও হইবেন না । 
প্রত্যেকেই মানবজাতির সমগ্র শিক্ষার একাংশমানর প্রদান করিযা- 
ছেন বলয়! দাবী করিতে পারেন, স্ৃতরাং ইহা সত্য যে, কালে 
এই মহাপুকুষগণের প্রত্যেকেই জগৎ ও উহার ভাগালিপির বিধাতা 
হইবেন । 
আমাদের মধ্যে অনেকেরই আজন্ম সপ্ুণ ধর্শে, যাহাতে বাক্তি- 
বিশেষই আদর্শ, এরূপ ধর্টরে বিশাস আমরা সুক্ষ সমন্ধে 
_-নানা মতামত সঙ্বন্ষে__অনেক কথ! কহিরা থাকি বটে, কিন্তু 
আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্ধ্যই যেন বলিয়া দের, 
ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে প্রকটিত হইলেই : আমরা তন্ববিশেষের 
[ধারণার সম্থ। আমরা তখনই ভাববিশেষের ধারণায়: 
টুপ বত লো লু 
তি নই. 11 6৯৫ 








০০১7০ 
নব 
সকলেই এতদূর উন্নত হইতাম যে, ত্ববিশেষের ধারণা করিতে 
আমাদের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ ব্যক্তিবিশেষের প্রারোক্ষন না হইত, 
তবে খুব তালই হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক 
ভতদুর উন্নত নহি। সুতরাং স্বভাবতঃই অধিকাংশ: 
মানবই এই অসাধারণ পুরুষগণের-_এই ঈশ্বরাবতারগণের-_ 
্রষ্টিরান, বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ ছারা পূজিত এই অবতারগণের চরণে 


| 


সন্ধান : ্রদর্শনের, একেবারে বিরোধী । কিন্তু কার্ধ্ক্ষেত্রে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, একজন প্রফেট বা অবতারের পরিবর্তে তাহারা 
সহজ সহজ. সেপ্ট বা সাধু মহাপুরুষের পুজা করিতেছেন। যাহা 
প্রত্যক্ষ ঘটনা, তাহার ত আর বপলাপ করা চলে না। প্ররুত 
কথা. এই, আমরা! ব্যক্তিবিশেবকে উপাসনা না করিয়! থাকিতে 
পারি না, আর এরূপ উপাসনা আমাদের পক্ষে হিতকর। 
তোমাদের অবতার ধীস্তু্রীষ্টকে যখন লোকেরা বলিয়াছিল, “প্রভু, 
আমাদিগকে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে দেখান, তিনি তাহাতে 
উত্তর দিয়াছিলেন, “যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে 
'দেখিয়াছে,” তাহার. এই : কথাটা তোমরা স্মরণ করিয়া দেখিও। 
আমাদের মধ্যে এমন কে. আছে, যে,.. াহাকে মানব ব্যতীত 
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॥ যখনই এই মহাজ্যোতি্গণের আবিষভাব হর, তথ 
মানব ঈশবরসাক্ষাৎকার করিয়া থাকে আর আমরা 
যেভাবে আসিয়া থাকি, তাহার। সেভাবে 'আসেন না। আমর! 
আসি ভিথারীর মত-স্াহার৷ আসেন সম্রাটের মত) আমরা 
এই জগতে পিডমডহীন অনাথ বালকের নয জাগি কি, 
যেন. আমরা পথ হারাই গিয়াছি__কোন মতে পথ ভি: 
_ পাইতেছি না। আমরা এখানে কিংকর্তবযবিমূঢভাবে খ্ুরিতেছি। , 
আমাদের : জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা! আমরা জানি না. 
আমরা. উহ বুঝিতে পারি: না। আমরা আজ একরূপ কাব 
করিতেছি, কাল আবার অন্যরূপ করিতেছি। আমরা যেন: 
চাটি 








সু স্ন 
তাহাদের সম্মুথে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে, আর তোমর! ইহা লক্ষ্য 
করিয়া দেখিও, তাহার! সেই নির্দিষ্ট কার্ধযপ্রপালী হইতে কখনও 
ক্ষণকালের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ইহার কারণ 
এই) তাহারা নির্দিষ্ট কোনও কাধ্য করিবার জন্যই আসিয়া 
থাকেন-_সাহারা জগৎকে কিছু দিবাঁর জন্যা__জগতের নিকট 
কোন, এক বার্তা বহন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। আর 
তাহারা, কখনও বিচার বা যুক্তিতর্ক করেন না।  তোমর। কি 
কখনও শুনিয়াছ বা পড়িয়াছ যে এই মহাপুরুষগণ, এই. 
আচাধ্যবর্ধাগণ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কখনও ঘুক্ি 
তর্ক করিয়াছিলেন? উহাদের মধ্যে কেহই কখনও যুক্তিবিচার 
করেন নাই। তাহারা যাহা সত্য তাহা একেবারে বলিয়া! 
যাইতেছেন। : কেন তাহারা বিচার করিতে বাইবেন? তাহারা 
যে সত্য দর্শন করিতেছেন! আর কেবল তাহার! নিজের! উহা 
দর্শন করেন, তাহা নহে, অপরকে উহা. দেখাইয্স থাকেন । 
যদি তোমরা আমায় জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর আছেন কি না, 
আর আমি যদি উত্তরে বলি, হা, তবে তখনই তোমরা 
আমার এরূপ বলিবার কি যুক্তি আছে, জিজ্ঞাসা করিবে_- 
আর বেচারা আমাকে, তোমাদিগকে উহার কিছু যুক্তি দিবার 
জন্য আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।, কিন্ত যদি 
টা দাদ পা 
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ইক কাজ এ; মহাপুরুষের যে ধারণা, 
তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির ফল, উহ! যুক্তি বিচারলন্ধ নহে। ত্তাহারা 
আর অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছেন না, তাহারা প্রত্যক্ষ দশন- 
জনিত বলে বলীরান। আমি সঙ্গস্থ এই টেবিলটী দেখতেছি 
_ভুমি শত শত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর না যে, 
টেবিলটা নাই, কিন্তু তুমি কখনই আমার উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ, আমি যে উহা. প্রতাক্ষ 
দেখিতেছি। আমার এই বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ় ও অচল "অটল, 
কাহাদের বিশ্বাসও-_ঠাহাদের আদর্শের উপর, তাহাদের ' নিজ । 
জীবনব্রতের উপর, সর্বোপরি তাহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস: 
তন্ধপ দৃঢ় ও অচল। : এই মহাপুরুষগণ যেরূপ প্রবল আত্মবিশ্বাস- 
সম্পন্ন অপর কাহাকেও তন্প দেখিতে পাওয়া যায় না| লোকে 
জিজ্ঞাসা, করে, “তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী? তুমি কি পরলোক 
মান? তুমি কি এই মত অথবা এ শাস্ত্বাকো: বিশ্বাস কর ? 
'লোকে এত সব বিশ্বাসের কথা কহে, কিন্তু বুঝে না যে, 
ইহাদের যাহা! মৃলতিতবিম্বরূপ, সেই আত্মবিশ্বাসই যে আমার নাই । 
1 যে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে পারে, না, দে. আবার. 
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করিতে পারে না, আবার পরক্ষণেই আমি মৃত্যুতে কাপিতেছি। 
এই ভাবিতেছি, আমি অজর, অমর, পরক্ষণেই হয়ত একটা 
ভূত দেখিতে -পাইয়া৷ ভয়ে এমন কিংকর্তব্যবিমূ হই! পড়িলাম 
যে, আমি কি, কোথায় রহিয়াছি, আমি মৃত কি জীবিত সব 
ভূলিয়৷ 'গেলাম। এই ভাবিতেছি আমি খুব ধার্দিক, 'আমি খুব 
চরিজবলসম্পন্ন, পর মুহূর্তেই এমন এক ধারা! খাইলাম থে, একেবারে 
চিৎপাৎ হুইরা। পড়িয়। গেলাম। ইহার কারণ কি 1-কারগ আর 
চরিত্্বলন্ধূপ মেরুদও ভগ্জ। 
কিন্তু এই সকল মহান্‌ আচার্যগণের চরিত্রালোচনা! করিতে 
গেলে তাহাদের সকলের ভিতর এই একটা সাধারণ লক্ষণ দেখিতে 
পাইবে যে, তাহারা সকলেই নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন। 
এপ বিশ্বাস অসাধারণ, সুতরাং আমর! উহা বুঝিতে পারি ন| |. 
আর সেই কারণেই এই মহাপুরুষগণ নিজেদের সম্বন্ধে যাহা। বলিয়া 
গিয়াছেন, উহাকে আমরা নানা উপায়ে ব্যাখ্যা করিয়! উড়াইয়। 
7১ ৬ আর তাহারা নিজেদের অপরোক্ষান্থৃভৃতি সম্বন্ধ 
গরিয়াছেন তাহা৷ ব্যাখ্যা! করিবার জন্য বিশ সহ বিভিন্ন 
কল্পনা করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের নঙ্ন্ধে রূপ, 
বাস ্প্ল এত্ত 
গা হা সি কাক সহে। ৮ 
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আবার তাহাদের এরূপ শক্তি যে, যখন মূখ হইতে 
কোন বাণী উচ্চারিত হয়, তখন জগৎ উহা! শুনিতে বাধ্য হয়। 
যখন তাহারা কিছু বলেন, তাহার ভিতর কিছু ঘোরকের থাকে 
না প্রত্যেক শব্দটা সোজা সরল ভাবে গিয়া লোকের হৃদয়ে 
প্রবেশ করে, বোমার মত ফাটিয়৷ গিয়া সন্মুথে ঘাহা কিছু থাকে, 
তাহারই উপর নিজ অসীম প্রভাব বিস্তার করে। শুধু কথায় 
.আছে কি, যদি তাহার পশ্চাতে সেই শক্তি না থাকে? তুমি 
কোন্‌ ভাষা কহিতেছ, ক্রিপেই বা তোমার ভাষায়: শব্দ 
বিস্তাস করিতেছ, তাহাতে 'আসিযা খায় কি? তুমি ব্যাকরপশুদ্ধ বা 
সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ভীষা বলিতেছ কি না, তাহাতে কি আসিস 
যায়? তোমার- ভাষা নানা মনোহর অলঙ্কারবিন্যাষে উপাদেয় কি 
না, তাহাতেই ব| কি আসিয়া যায়? প্রশ্ন এই, তোয়ার লোককে 
কিছু দিবার আছে কি না? ইহা কেবল কথ। শুনা নহে ইহা 
'দেওয়! লওয়ারু ব্যাপার। প্রথম প্রশ্ন এই, তোমার কিছু দিবার 
"আছে কি? বদি থাকে তবে দাও। শব্দগুলি ত শুধু এ দান 
এক ব্যক্তি হইতে অপরে সঞ্চারিত করে মাত্র--উহারা শুধু & 
"দান সঞ্চারিত করিবার বিবিধ উপায় সমূহের মধ্যে অন্যতম । 
“অনেক সময় কোন প্রকার কথাবার্তা না কহিয়াই এক ব্যক্তি 
হইতে অপর ব্যক্তিতে তাৰ সঞ্চারিত হইয়া থাকে । দক্ষিণামূর্তি 
এভ্তোত্রে আছে £- 

চিত্ং বটতরোর্ল বৃদ্ধা: শি্যা গুরুতূবা ।-/ ্ 
গুরোস্ত মৌনব্যাখ্যানং শিক্যান্ত ছিন্সংংশক্াঃ | 


__কি আশ্চর্য, দেখ & বটরৃক্ষের মূলে যুব গুরু ও বৃদ্ধ শিহাগণ 
বসিয়া রহিয়াছেন। মৌনই গুরুর শাস্ব্যাখ্যান এবং তাহাতেই 
শিফ্যাগণের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে । 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, কখন কথন এমনও হয় যে, 
তাহারা আদৌ বাক্যোচ্চারণই করেল না, তথাপি তাহারা! নিজ 
মন হইতে অপরের মনে সত্যতত্ব সথশরিত করেন। তাহারা 
ঈশ্বরের শক্কিপ্রাপ্ত_ঠাহারা চাপরাস পাইয়াছেন, তাহারা দূত 
হুইরা আসিয়াছেন-_ন্ুতরাং তাহারা অপরকে অনায়াসে হুকুম 
করিয়া থাকেন, তোমাদিগকে সেই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া! 
উহা প্রতিপাণনের জন্ট প্রস্তত হইতে হয়। তোমাদের শান্ত 
বীশুত্রী্ট যেক্ূপ ভোরের সহিত অধিকারপ্রাপ্ত পুরুষের স্ঠান্ন 
উপদেশ দিতেছেন, তাহ! কি তোমাদের স্মরণ হইতেছে না? 
তিনি বলিতেছেন_-“অতএব তোমরা যাও-_গিযা জগতের সকল 
জাতিকে : শিক্ষা, দাও__-আমি তোমাদিগকে যে সকল বিষয় 
আদেশ করিয়াছি, তাহাদিগকে সেই সকল নিম প্রতিপালন 
করিতে শিক্ষা দাও।* তাহার সকল উক্ভির ভিতরই তাহার 
নিজের যে জগৎকে শিক্ষা দিবার বিশেষ কিছু আছে, তাহার 
উপর প্রবল বিশ্বাস দেখা যা়। জগতের লোকে ধাহাদিগকে 
বাবা নাজির বগল সন নবহ ব্য 
মধ্যেই এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই সকল মহান্‌ আচার্থাগণ এই পৃথিবীতে জীবন্ত ঈশ্বর- 
স্বরপ। আমরা অপর আর কাহার উপাষনা করিব? আমি 

নন ৮ 
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গিনি জপুিত ত পাপই 
হইবে কিন্তু ঘখনই আমি চক্ষু খুলি, এই; বাস্তব 
জীবনের বিষপ আলোচনা করি, তখনই দেখিতে পাই, আমর 
উর সন্ধে যতদূর ধারণা করিতে পারি, তদপেক্ষা উহ! অনেক, 
উচ্চতর ।- আমার মত লোক দয়ার ধারণা আর কাতদূর করিবে ? 
কোন লোক ঘদি আমার নিকট হইতে কোন বস্ত্র চুরি করে, 
আমি ত অমনি -তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া -তাহাকে জেলে 
দিবার জন্ঠ প্রস্তুত হই! আমার আর ক্ষমার উচ্চতম ধারণা 
কতদূর হইবে? আমি নিজে যতটুকু গুণসম্পর, তদপেক্ষা 
উচ্চতর ধারণা আর আমার হইতেই পারে না। তোমাদের 
মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজ দেহের বাহিরে -জাফাইয়া 
যাইতে পারে? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজ 
যনের বাহিরে লাফ্চাইয়া যাইতে পারে? কেহই নাই। তোমবা 
পশ্বরিক প্রেমের ধারণা আর কি করিবে--তোমরা, বাস্তব 
জীবনে নিজের! যেরূপ পরস্পরকে ভালবাসিয়া থাক, তদপেক্ষা 
উচ্চতর ধারণ কোথা হইতে করিবে? আমন নিজের! যাহ! 
কখন উপলব্ধি করি নাই, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই 
করিতে পারি না। স্ৃতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণ করিবার আমি 
টা ডেটা করি না কেন, তম প্রতিপসই বল কইবে 
টে াংগা জীবনরগ গ্রত্াক্ষ ব্যাপার আমাদের 
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সুখে পড়ি রহিরাছে-_উহা করনা 'করিয়। আমাদের ধারা 
করিতে হয় না। তাহাদের জীবনালোচনায় আমরা প্রেম, দয়া, 
পবিভ্রতার এরপ প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাহা, আমরা কখন 
কল্পনার আনিতে পারিতাম না। অতএব আমরা এই সকল নর- 
নেবের চরণে পতিত হইস্না ইহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া! পুজা করিব, 
ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? আর, লোকে ইহা 
ব্যতীত আর কি করিতে পারে? আমি এমন লোক দেখিতে 
চাই, যে ব্যক্তি (সে মুখে নিরাকার তত্বের কথা যতই বলুক না 
কেন) কার্যাতঃ পূর্বোক্তভাবে সাকার উপাসনা ব্যতীত অন্ত 
কিছু করিতে সমর্থ। মুখে বলা আর কাধে করার মধ্যে অনেক 
প্রভেদ। নিরাকার ঈশ্বর, নিগু ণতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে মুখে আলোচনা! 
কর-_বেশ কথা, কিন্তু এই সকল নরদেবই প্রকৃতপক্ষে সকল 
জাতির উপা্ত বথার্থ ঈশ্বর । এই সকল দেবমানবই চিরদিন 
জগতে পুঁজিত “হইয়া আসিয়াছেন, আর যতদিন মানব মানব 
থাকিবে, ততদিনই পৃজিত হইবেন । তাহাদিগকে দেখিয়াই বার্থ 
ঈশ্বর আছেন, যথার্থ ধনধজীবন আছে, এই বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস 
হর, আমাদের ইশ্বরলাভের- ধর্ম্জীবনলাভের আশা হয়। কেবল 
অস্পষ্ট রহষ্ঠময় তু লইয়া কি ফল? 

॥ ভোদাদৈর, বিট: আবি খাছ বলিতে চাহিতেছি, ভার নার 
নিঙ্র্ষ এই যে, আমার জীবনে উক্ত সকল অবতারকেই পুজা করা 
সম্ভবপর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঘে সকল অবতার আফিবেন, 
দত 
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সন্তান যে কোন বেশে তাহার মাতার নিকট উপাস্থিত হউক না, 
মাতা তাহাকে অবস্তাই চিনিতে পারেন। - যদি না পারে, আমি 
নিশ্চিত বলিতে পারি, সে কখনই তাহার মা নহে। তোমাদের 
মধ্যে যাহার! মনে করে, কোন একটী অবতারেই তাহারা যথার্থ 
সত্য ও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখিতেছে, অপরে দেখিতে পাইতেছে 
না, তাহাদের সঙ্ন্ধে শ্বভাবতঃ এই দিষধান্তই আমার মনে উদয় 
হয় যে, তাহারা কোঁন অবতারের ঈশ্বরত্বই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে 
নাই-_তাহারা কেবল কতকগুলি শঙ্সনষ্টি গলাধঃকরণ করিয়াছে 
মাত্র, আর যেমন লোকে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হইয়া, সেই 
দলের যে মত তাহাই আপনার মত বলিদ্বা প্রচার করে, ইহারাও" 
তন্রপ ধর্স্প্রদায়বিশেষের সহিত যোগ দিয়া সেই জষ্প্রদায়ের 
মতামতগুলি আপনাদের বলিয়া প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু উহা! 
ত বাস্তবিক ধর্ম নহে। জগতে এমন অজ্ঞবাক্কিও অনেক আছে, 
যাহারা নিকটে উৎকষ্ট সুমিষ্ট জল থাকিতে তাহাদের পূর্ববপুরুষগণের 
খনিত বলিয়া! লবণাক্ত কৃপের জলই পান করিয়া থাকে। যাহা 
হউক, আমি আমার জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চম করিয়াছি, 
তাহা হইতে আমি. এই শিখিয্লাছি যে, লোকে ধর্মকে যে সকল 
দোষে দোষী বলে, প্ররুতপক্ষে তাহাতে ধর্মের দৌর নাই। কোন, 
ধর্মই কখন মন্তুয্যের উপর অত্যাচার করে নাই, কোন ধর্মই 
ডাইনী অপবাদ দিয়া স্ত্রীলোককে পুড়াইয়! মারে নাই, কোন ধর্মই 
কখন এতদ্বিধ অন্যায় কার্যের পোষকতা! করে. লীই । ভবে 
ত/1794573 
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মাক শন কা করাই, কই মা: 
আর যদি এ কুটরাষট্রনীতি ধর্শের নাম ধারণ করে, তবে তাহাতে 
দোষ কাহার ? 

পাটা বাই রো কাকি উদ আল, জারানি 
ধর্খু, আমার অবতারই একমাত্র সত্য অবতার, সে ব্যক্তির কথ! 
কখনই ঠিক নহে, সে ধর্মের “ক; থ” পর্যন্ত জানে না। ধর, 
কেবল কথার কথা! বা মতামত নহে, অথবা অপরের সিদ্ধান্তে 
কেবল বুদ্ধির সায় দেওয়া নহে। ধর্মের অর্থ_ প্রাণে প্রাণে সত্য 
উপলব্ধি, ধর্ম অর্থে ঈশ্বরকে সাক্ষা্ভাবে স্পর্শ করা, ধর্ম অর্থে: 
প্রাণের অন্থৃতব, উপলব্ধি করা যে, আমি আত্মাম্বরূপ, আর সেই 
অনন্ত পরমাত্মা এবং তাহার সকল অবতারের সহিত আমার 
একটা "অচ্ছেস্ঘা সম্বন্ধ রহিয়াছে । যদি তুমি বাস্তবিকই সেই 
পরমপিতার গৃহে প্রবেশ করিয়! থাক, তুমি অবশ্ত তাহার সস্তান- 
গণকেও দেখিয়াছ--তবে তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না 
কেন? যদি চিনিতে না পার, তবে নিশ্চিত. তুমি সেই পরম- 
পিতার গৃহে প্রবেশ কর নাই। সন্তান যে কোন বেশে মায়ের 
সম্মুখে আসক, মাতা৷ তাহাকে অবস্তই চিনিতে পারেন-_সস্তানের 
ফতই ছয্মবেশ থাকুক, মারের নিকট সন্তান কখন আপনাকে 
নৃন্কাফ্িত রাখিতে পারে না। তোমরা সকল দেশের, সকল 
যুগের ধর্প্রাণ মহান্‌ নরনারীগণকে চিনিতে শিখ, আর ইহাও 
লক্ষা কর্‌ যে, বাস্তবিক তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য 
১০৯61 
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সাক্ষাৎভাবে. পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেখানেই দেখিবে, 
দেই ব্যক্ষির মন এরূপ উদারভাবাপন্ন হইয়াছে যে,!ে সর্বত্রই সেই 
ঈশ্বরের জ্যোতি: দেখিতে সমর্থ হইয়াছে ।  . : 

এমন: সময্ধ ছিল খন মুসলমানগণ- এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
অপরিণত এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিলেন, যখন তাহারা যাহা 
কিছু তাহাদের উপাসনাপদ্ধতির বহিভূ্তি হইত, (সমন ধবংসদুখে 
: প্রেরণ করিতে, এবং যে কোনও গ্রন্থে অন্তবিধ মত প্রচারিত হইত 
সে সকলকেই পুড়াইয়৷ ফেলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। : তথাপি 
- সেই যুগেও, যে সকল মুসলমান দার্শনিক প্ররুতির ছিলেন তাহারা 
এবদ্থিধ ধন্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং এতদ্বারা 
ইহাই দেখাইয়াছিলেন যে তাহারা ব্রহ্মদংস্পর্শলাভে ধন্ঠ হইয়া- 
ছিলেন, এবং চিত্তের সেই উদারত| লাভ করিয়াছিলেন: বন্দারা 
তীহারা: সর্বত্র এবং সর্ববস্তরতে ব্র্মত্তা অন্ুভব করিতে সমর্থ 
হুইগ্লাছিলেন। 

আজকাল যেমন ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনা যায়, তেমনি 
আর একটা বিষয় মনুষযসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে-_-উহ্ার 
নাম. ক্রমাবনতি বা পূর্বাবস্থায় পুনরাবর্তন (4085157)। 
ধর্মবিষয়েও দেখা যায়, আমর! অনেক সময় উদ্দারতরভাবে 
কিছুদূর অগ্রসর হইরা৷ আবার প্রাচীন সন্ী্ঘমতের দিকে ফিরিয়। 
আসি। কিন্তু প্রাচীন, একঘেয়ে ভাব আত্রন্ব না. করি, 
রি সন 
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ঢের ভাল।' লক্ষ্যবেধের চেষ্টা, তোমর! সকলেই কেন না করিবে? 
বিফল হইয়া হইয়াই ত আমরা ভ্রানের সোপানে আরোহণ করিয়া 
থাকি। অনন্ত সময় পড়িয়া রহিয়াছে-_হ্ৃতরাং ব্যস্ত হইবার 
প্ররোজন কি? এই দেয়ালটাকে দেখ দেখি। ইহাকে কি কখন 
মিথ্যা কথা বলিতে গুনিয়াছ 1?-_কিন্ত: উহা! যে দেয়াল সেই 
দেগ়্ালই রহিয়াছে__কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। মান্ধুষ 
মিথা। কথা বলিয়া থাকে, আবার সেই মান্গুবইদেবতাও হইয়া 
থাকে। কিছু করা চাই-হউক উহা অন্ার, কিছু না করা 
অপেক্ষা ত উহা ভাল। গরুতে কখন মিথ্যা বলে না৮ কিন্তু উহা 
চিরকাল সেই গরুই রহিয়াছে। যাহাই হউক, কিছু কর। 
মাথা খাটাইয়া কিছু ভাবিতে শিখ ; ভুল হউক, ঠিক হউক ক্ষতি 
নাই, কিন্তু একটা কিছু চিন্তা কর দেখি। আমার পূর্বপুরুষের! 
এই ভাবে চিস্তা করেন নাই বলিয়া কি আমাকে চুপ করিয়া 
বসিয়৷ থাকিয়া ধীরে ধীরে অন্থভবশক্তি ও চিস্তাশক্কি সমুদয় 
হারাইয়া ফেলিতে হইবে? তাহা, অপেক্ষা ত মরাই ভাল। আর 
যদি আমাদের ধর্ম সগ্বন্ধে একটা জীবস্ত ধারণা, একটা নিজের ভাব 
কিছু না থাকে, তবে আর বীচিয়া লাভ কি? নাস্তিকদের বরং 
কিছু হইবার আশা! আছে, কারণ যদিও তাহারা অন্ঠ সকল লোক 
হইতে ভিমতাবলী, তথাপি তাহারা নিজে নিজে চিন্তা করিরা 
থাকে। থে সকল ব্যক্তি নিজ্বে নিজে কখন চিন্তা! করে না, 
তাহারা এখনও ধর্মরাজ্যে পদার্পণ করে -নাই। তাহারা ত 
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করিতেছে। - 

তাহারা কখনও চিস্তা করিবে না, ও ডি 
জন্ঠ বড় ব্যন্ত নহে। তিক উন 4১৯ 
জন্ট ব্যস্ত-_সে উহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে! অতএব 
ভাবিভে শিখ, ঈশ্বরাভিমুখে প্রাণপণে অগ্রসর হ9 | 'অকুতকার্ধ্য 
হুইলে__তাহাতেই বা কি? স্বরূপ চিন্তা বা ভাবনা করিতে গিয়! 
যদি কোন অস্কৃত মত আশ্রয্ন করিতে হয়, তাহাতেই বা. কি ?, 
যদি লোক তোমায় কিন্ৃতকিমাকার বলিবে বলিম্বা তোমার, ভর 
হুর, তবে উক্ত মতামত নিজ মনের ভিতরেই আবদ্ধ করিরা' 
রাখিয়া দাও, অপরের নিকট উহা প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই) 
কিস্ত যাহাই হউক, কিছু কর-_ভগবানের দিকে প্রাণপণে ' অগ্রসর 
হও-_অবস্তই আলোক আসিবে। বদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন 
আমার হাতে তুলিয়! খাওয়াইয়! দেয়, কালে আমি নিজের হাতের, 
ব্যবহার ভুলিয়! যাইব। গডডালিকাপ্রবাহের মত একজন যে দিকে 
যাইতেছে, সকলেই সেই দিকে ঝুঁকিয়! পড়ার ফল ত আধ্যাত্মিক 
মৃত্যু: নিশ্চেটতার ফল ত মৃত্যু | ক্রিয়াশীল হও । আর যেখানেই 
-ক্রিয্নাশীলতা, তথায় বিভি্নতা অবশ্তাই থাকিবে ।.7বিভিন্নতা আছে, 
বলিয়াই ত জীবন এত উপভোগা-__বিভিন্নতাই জগতে সর্ববস্তর 
সৌন্দর্য্য, সর্ধবন্তর কলাকৌশল স্বরূপ-_বিভিন্নভাই জগতে সমুদয় 
সা বিলি 
অত।.. 
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_.. জগতের মহত্তম আচার্ধ্যগণ ? 
বন্তকে সুন্দর করিয্বাছে। এই বিভি্রতাই জীবনের মূল, উহাই; 
জীবনের চিহ্ন, হ্ুতরাং আমরা উহা! হইতে ভয় পাইব কেন? 

:. এইবার আমরা অবতারদিগের ভাব কতকটা বুঝিবার পথে 
অগ্রসর হইতেছি। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, পূর্বোক্তভাবে ধর: 
আশ্রয় করিয়াও ধাহার! নিশ্টেষ্ট হইয়া মোটে মাথা না ঘামাইয়া 
জীবনধারণ করেন, ক্ঠাহাদের মত না হইয়া যেখানেই লোকে ধর 
তন্ব লইরা যথার্থই একটু মাথা ঘামাইয়াছেন, সেইখানেই ঈশ্বরের 
প্রতি যথার্থ প্রেমের উদয় হইয়াছে, তথায়ই আত্মা ঈশ্ববাভিমুখে 
অগ্রসর হইয়া তগ্ভাব-ভাবিত হইয়াছে এবং যেন মধ্যে মধ্যে, 
জীবনের মধ্যে অস্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যও সেই পরমবস্তর আভা, 
পাইয়াছে, স্তীহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছে | 
তখনই 
ভিগ্যতে হৃদক্গ্র্থিশ্ছিদ্বান্তে সর্ধসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়স্তে চান্ত কম্খ্াণি তশ্িন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ * 
অর্থাৎ, হৃদরের কুটিলভাবসমূহ সরল হুইা যায়, সমুদয় সংশয় 
ছিন্ন হুইয়! যায়, কশ্ম ক্ষয় হইয়া যায়; কারণ, তিনি তখন সেই 
পুরুষকে দেখিয়াছেন, হিনি দূর হইতেও অতিদূরে এবং নিকট 
হইতেও অতি নিকটে । 
1 ইহাই ধন, ইহা ছাড়া ধর্ম কিছু নাই। আর যাহা কিছু তাহা 
কেবল মত মতাস্তরমাঅ এবং এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অবস্থায় 
যাইবার বিভিন্ন উপায় মাত্র । : আমাদের কিন্তু এখন অবস্থা! এই 
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 শী়্ইনাছে__ফল যাহা কিছু ছিল, সবনরদামা য়া গিয়াছে, 


ছুইজন লোক ধর্খ লইক্সা বিবাদ করিতেছে, তাহাদিগকে এই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর দেখি_-তোমরা কি ঈশ্বরকে তোমরা 
যে সকল অতীন্্রিয় বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহা কি 
তামরা দেখিয়াছ? একজন বলিতেছে,__যীুত্বী্টই একমাত্র 
অবতার । “আচ্ছা, তুমি কি যীশু্রী্টকে দেখিয়াছ ?' সে অবশ্য 
বলিবে, “আমি দেখি নাই “আচ্ছ! বাপু, তোমার পিতা! কি 
ত্তাহাকে দেখিকাছেন ?--“না মহাশয় । “তোমার পিতামহ কি 
দেখিয়াছেন ?--না মহাপয়। তবে কি লইয়া বৃথ! :বিবাদ 
কর্িতেছ ? ফলগুলি সব নগ্ধামায় পড়িয়া গিয়াছে, এখন ঝুঁড়ি 
লইয়া টানাটানি ক্রিতেছ মাত্র।” ধাহাদের এতটুকু কাওজ্ঞান 
আছে, এমন নরনারীর এইরূপে বিবাদ করিতে লজ্জা! বোধ কর! 
উচিত। 
এই সকল মহাপুরুষ ও অবতারগণ সকলেই মহান্‌ ও সকলেই 
সত্য। কেন? কারণ, প্রত্যেকেই এক একটা মহান্‌ ভাব প্রচার 
করিতে আিয়াছিলেন। দ্ৃষটান্তস্বরূপ ভারতীয় অবতারগণের কথা 
ধর।  তাহারাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনভম ধশশস্থাপক। প্রথমে 
ভ্রীকৃষ্ণের কথা ধরা যাউক। তোমর! সকলেই গ্লীতা পড়িয়া, 
ক্ুৃতরাং তোমরা জান, সমগ্র গ্রস্থটার মধ্যে মূল কথাটা এই 
অনাসক্তি। সর্দদা অনাসক্ত থাক। হৃদয়ের ভালরাসান্ন কেবল 
একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার ?--গাহারই 
টন ১ ৯৮ ্ 
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অধিকার, ধাহার কখন কোন পরিণাম নাই । কে তিনি ?_ ঈশ্বর : 
্রান্তিবশতঃ কোন পরিণামশীল বন্ধ বা বাক্তির প্রতি দ্বদয় অর্পণ 
করিও না) কারণ, তাহা হইতেই দুঃখের উদ্ভব | তুমি মন্ু্য- 
বিশেষের প্রতি হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু যদি সে মবিয়া 
যায়, ফলস্বরূপ তোমার ছুঃখ লাভ হইবে। তুমি বন্ধুবিশেষকে 
উর্ূপে হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু কাল সে তোমার 
শক হইয়া দাড়াইতে পারে। তুমি তোমার স্বামীকে হৃদয় অর্পণ 
স্র্নিতে পার, কিন্তু কাল তিনি হয়ত তোমার সহিত_ বিবাদ করিয়া 
বসিবেন। তুমি স্ত্রীকে হৃদয্ সমর্পণ করিতে পার, কিন্ত সে হয় 
ত কালবাদে পরশু মরিয়া যাইবে। এইনূপেই জগৎ চলিতেছে । 
এইজন্যই শীর্ণ গীতার বলিতেছেন, সেই প্রভু ভগরান্ই একমাত্র 
অপরিণামী। তাহার ভালবাসার কখন অভাব হয় না। আমর! 
যেখানেই থাকি এবং যাহাই করি না কেন, তিনি অর্বদাই 
আমাদের প্রতি সমান দয়ায়, তাহার হৃদয় সর্বদাই আমাদের 
প্রতি সমান প্রেমপূর্ণ। তাহার কখনই কোনরূপ পরিণাম নাই ॥ 
আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তিনি কখনই রাগ করেন না) 
ঈশ্বর আমাদের উপর রাগ করিবেন কিরূপে? তোমার খোকা! 
অনেক প্রকার ছুষ্টামি করিয়৷ থাকে, কিন্তু তুমি কি তাহার উপর 
রাগ করিয়া থাক? আমাদের ভবিষাতে কি অবস্থা, হইবে, . 
তাহা কি ঈশ্বর জানেন না? তিনি নিশ্চিত জানেন, শীস্ত বা 
বিলম্বে আমরা! সকলেই পূর্ণন্থ প্রাপ্ত হইব। স্ৃতরাং তিনি আমাদের 
শত দোব হইলেও ধৈর্ধ্য ধরিয়া থাকেন, স্তাহার ধৈর্ধ্যগুণ অসীম । 


১০৯ 





১০ বুজি হইবে, না যত প্রাণী 
- আছে, তাহাদিগকে কেবল তাহার প্রকাশ: বলিয়া ভালবাসিতে 
হইবে। ইহাই মুলমন্ত্র করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। 
স্ত্রীকে অবশ্য ভালবাসিতে হইবে, কিন্ত স্ত্রীর জন্ঠ নহে। 

“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি; প্রিয়ে! ভবত্যাত্বন্ত কাষায় 
পত্তিঃ শ্রিগ্! ভবতি।” * | 

অর্থাৎ স্বামীকে যে স্ত্রী ভালবাসে, তাহ। ্বামীর জন্য নহে, কিন্ত 
তাহার মধ্যে সেই আত্মা আছেন বলিয়া__ভগবান্‌ আছেন বলিয়া 
পতি প্রিয় হইয়া! থাকেন। 

বেদাস্তদর্শন বলেন, পতিপত্থীর প্রেমে ৷ জননীর পুত্রবাতসল্যে 
যদিও স্ত্রী ভাবে, আমি স্বামীকেই ভাল বাসিতেছি__-অথবা জননী 
অনে করেন-_-আমি পুত্রগণকে ভালবাসিতেছি, কিন্তু গ্ররুতপক্ষে 
ঈশ্বর & পতির ভিতর বা! পুত্রগণের ভিতর অবস্থান করি পত্ীকে 

ও জননীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন |. তিনিই একমাত্র 
আকর্ষণের বপ্ত, তিনি ঝতীত আকর্ষণের বস্তু আর কেহই নাই, তরে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী ইহা জানে না; কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেও 
[ঠিক পথে চলিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসিতেছে। তবে, অজ্ঞাত- 
সারে অনুষ্ঠিত হইলে, উহা হইতে ছুঃথকষ্টের উদ্তর হইয়। থাকে । 
জ্ঞাতদারে ইহার অনুষ্ঠানে মুক্তি । আমাদের শাস্স ইহাই বলিয়া 
থাকেন। : যেখানেই প্রেষ,__যেখানেই একবিন্গু আনন্দ দেখিতে 
পাওয়া যার, সেখানেই বুঝিতে হইবে, উজ পক 
৯ অৃহদারণাক উপনিষদত,৫1 77387 * 
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পের মহ জগ 
ঈশ্বর রদন্রূপ, প্েম্বরপ, আননস্বরূপ। জেখানে তিনি নাই, 
সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না 
_ প্রীকঞচের উপদেশসমূহ সব এই ভাবের ॥ তিনি সমগ্র ভারতের 
মধ্যে,_সমগ্র হিন্দুজাতির ভিতর এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয় 
গিয়াছেন। হুতরাং হিন্দুরা যে কার্য করে, এমন কি, জলপান 
করিবার সময়ও বলে,__যদ্দি কার্যের কোন শুভ ফল থাকে, তাহা! 
ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম । বৌদ্ধগণ কোন সৎকর্ম করিবার সময় 
বলিয়া! থাকে, এই সৎকর্মের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হউক, আর 
জগতের ছুঃখকষ্ট সমুদর আমাতে আম্মুক। হিন্দু বলে, আমরা 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্_সকল. 
আত্মার অস্তরাত্মান্বরূপ, সুতরাং যদি আমি সমুদয় সৎকর্মের ফল 
তাহাকে সমর্পণ করি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ__-আর এ ফল 
নিশ্চিত সমগ্র জগৎ পাইবে। 

ভ্রীকষ্ণের শিক্ষার ইহা এক দিক; তাহার অন্য শিক্ষা কি? 
“এই জগতের মধ্যে বাস করিয়া যিনি কার্ধ্য করেন, অথচ খিনি 
তাহার সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন; তিনি কখন অপ্ডভে 
লিপ্ত হন না। যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিও 
তন্রপ পাপে লিপ্ত হন ন1।” 

প্রবল কর্ধমীলতা। শ্রীকৃষ্ের উপদেশের আর এক দিক। গীতা! 
বলিতেছেন, দিবারাত্র কর্ম কর, কর্ম কর, কর্ম কর। তোমরা 
বলিতে পার,_-তবে শান্তি কোথায়? যদি সারাজীবন ছেকৃড়া 
গাড়ীর ঘোড়ার মত কায করিয়া! যাইতে হয়, আর প্র্ূপে গাড়ীতে 
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38 তিল! 
.. হইল? রী বলিতেছেন, _া, ভুমি করিবে কিন্ত 
কারক্ষেত্র হইতে পলায়ন শাস্তির পথ নহে”: যদি,পার, সমৃদয় 
করবা কষ ছাড়ি পর্তচড়া় বসিয়া থাকগে দেখি  গ্ি 
দেখিবে, মন সেখানেও স্বস্থির নহে-_ক্রমাগত- এদিক ওদিক 
.. ঘুরিতেছে। জনৈক ব্যক্তি একজন সন্্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছিল_-“আপনি কি একান্ত, নিরুপদ্রব, মনোরম স্থান পাইয়াছেন? 
আপনি হিমালরে কত বংসর ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছেন?” সস্গ্যাসী 
উত্তরে বলিলেন,-চল্লিশ বৎসর তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করিল, “কেন, হিমালয়ে ত অনেক: সুন্দর সুন্দর স্থান রহিয়াছে, 
আপনি উহাদের মধ্যে একটী নির্বাচন করিয়া অনায়াসে থাকিতে 
পারিতেন। আপনি কেন তাহা করিলেন না?” সন্ন্যাসী উত্তর 

এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার মন আমাকে + উহা 
করিতে দেয় নাই)” আমর! সকলেই বলিয়া থাকি বটে যে, আমর! 
শান্তিতে থাকিব, কিন্তু মন আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে 
দিবে না। 

(তোমরা “সকলেই সেই তাতার-ধরা * সৈনিক পুরুষের গর 
শুনিয়াছ। জনৈক সৈনিকপুরুষ নগরের বহির্দেশে গিয়াছিল। 
সে ফিরিরা বারিকের নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়! 

* ইহার ঠিক অন্থুরূপ হিন্দ প্রবাদ-_“হম্‌ তোঁ কম্লীকো। , সন 
তো হয্‌কো| ছোড়ত! নহী, কন বধ ] 
৩7৩৮১ 
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গর মহ চাপ 


উঠিল,-'মি একজন তাতারকে ধবি্াছি ভিতর হইতে 
একজন বলিল, উহাকে ভিতরে লইয়া আইস।” সৈনিক বলিল, 
_সে আগিতেছে না, মহাশয় !” “তবে তুমি একলাই_ ভিতরে, 
চলিয়া আইস।” “সে যাইতে দিতেছে না, মহাশয় !, আমাদের 
মনের ভিতরেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটয়াছে। আমর! সকলেই 
“ভাতার ধরিয়াছি।”. আমরাও উহ্বাকে থামাইতে পারিতেছি_ না, 
উহাও আমাদিগকে শান্ত হইতে দিতেছে না। আমরা সকলেই 
থে পূর্বোক্ত সৈনিক পুরুষের স্টায় “ভাতার ধরিয়াছি” ! আমরা 
সকলেই বলিয়া থাকি, শাস্তভাব অবলম্বন কর, স্থির, শাস্ত হইয়া 
থাক, ইত্যাদি । একথা ত একটা শিশুও বলিতে পারে, আর মনে 
করে, সে ইহা! কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ। কিন্ত প্ররুতপক্ষে 
ইহা কর! বড় কঠিন। আমি .এ বিষয় চেষ্টা করিয়াছি। 
আমি সব কর্তব্য ফেলিয়! দিয়া শৈলশিখরে পলায়ন করিয়াছিলাম, 
গভীর অরণ্যে ও পর্বাতগুহায় বাস করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন 
ফল হয় নাই; কারণ, আমিও “তাতার ধরিয়াছিলাম, আমার 
সংসার আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিয়াছিল। আমার মনের, 
মধ্যেই ওঁ 'তাতার, রহিয়াছে, অতএব বাহিরে কাহারও উপর 
দোষ :চাপান ঠিক নহে। আমরা বলির! থাকি, বাহিরের এই 
অবস্থাচক্র আমার অন্থকুল, ওঁ অবস্থাচক্র আমার প্রতিকূল ১ 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সকল গোলযোগের সূল এ “ভাতার আমার 
ভিতরেই রহিনাছে। ২:55 
যাইবে । 
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কর্থে অবহেলা করিও না, মাল্গষের মত উহাদের সাধনে অগ্রসর 
হও, উহাদের ফলাফল কি হইবে, তাহা না|” ভূত্যের 
প্রশ্ন করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, পুরুষের বিচার 
করিবার অধিকার নাই। কর্তব্য পালন করিয়া অগ্রসর হইতে 
থাক, তোমাকে ঘে কার্ধ্য করিতে হইতেছে, তাহা বড় কি ছোট, 
সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিও না। কেবল নিজ মনকে প্রশ্ন 
কর, সে নিঃস্বার্থভাবে কাধ্য করিতেছে কি না। যদি তুমি 
নিহস্ার্থ হও, তবে কিছুতেই কিছু আসিয়া যাইবে না, কিছুতেই 
তোমার উন্নতির. প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না।: কাষে ডুবিয়া 
যাও__হাতের সাম্নে যে কর্তবা রহিয়াছে তাহাই করিয়া 
যাও। এইরূপ করিলে তুমি ক্রমে ক্রমে সত্য উপলব্ধি করিবে 
কর্মণ্যকন্্ম যঃ পশ্তেদক্ম্ণি চ কর্ম যঃ। 
সবুদ্ধিমান্‌ মন্যেযুস যুক্ত; কৃত্মক্রকৎ।_গীতা, ৪,১৮ 
ভাবার্থ--ষিনি প্রবল কন্মুশীলতার মধ্যে শাস্তি সম্তোগ করেন, 
আবার পরম নিস্তব্ধতা ও শাস্তির ভিতর প্রবল কর্মরশীলতা দেখেন, । 
তিনিই যোগী, তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই পরত লাত করিয়াছেন) 
'দিদ্ধ হইয়াছেন। 
এক্ষণে তোমরা! দেখিতেছ যে, শ্রীরুষ্ণের পূর্বোক্ত উপদেশের 
ফলে জগতের সমুদয় কর্তব্যগুলিই, পৰি হই দীড়াইতেছে। 
ভগতে এমন কোন কর্তব্য নাই, হাহাকে আমাদের “ছোট কাব” 
টস পক জা: বিলাপ 
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অন্ঠান্ট কর্তব্যের কোন প্রভেদ নাই । 

রর বুকের উপনেদ এডিট রক 
বার্তা ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অবহিত হও । 
তাহার বাণীও আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিয়া থাকে । 
বুদ্ধ বলিতেছেন,_ স্বার্থপরতা এবং যাহ! -কিছু -তোমাকে স্বার্থপর 
করিয়া ফেলে, তাহাদিগকে একেবারে উচ্ুলিত কর। স্ত্রীর 
পরিবার লইয়া গৃহী বা সংসারী হইও না, সম্পূর্ণ স্থারথশৃন্ঠ হও । 
সংসারী লোক মনে করে, আমি নিঃস্বার্থ হইব, কিন্ত যখনই সে. 
স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়, অমনি - সে স্বার্থপর হুইয়৷ পড়ে । 
মা মনে করেন, আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু শিশুর 
মুখের দিকে তাকাইলেই অমনি তাহার স্বার্থপরতা আসিয়া 
পড়ে। . এই জগতের সকল বিষয় সম্বন্ধেই এইনূপ। যখনই 
,: হৃদয়ে স্বার্থপর বাসনার উদয় হয়_-যখনই লোকে,কোন স্বার্থপর 
কার্য করে, তখনই তাহার মনুযাত্ব-_যাহা লইয়া সে মানুষ. 
সেটা সর চলিয়া - যায়, সে তখন পশুতুল্য হইয়! যায়, 
দাসবৎ হইয়! যায়, সে নিজ প্রতিবেশিগণকে, তাহার: ভ্রাতৃম্বরূপ 
অন্তান্ত মানবগণকে ভূলিয়। যায় ।- তখন .সে -আর বলে না, 
“আগে তোমাদের হউক, আমার পরে হইবে, কিন্তু বলে, 
*াগে আমার হউক, জপ বাকি সস 


! 
48৮ এপি হইবে। নত 
হৃদয়ে ধারণ না করিলে, কখন শাস্ত ও অকপট, ভাবে এবং 
অপু িা ই শরীক 
বলিতেছেন, 
সহজং কর্শু কৌস্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্ধারস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্সিরিবাবুতা ॥-_ গীতা, ১৮, ৪৮ 
ভাবার্থ__“যে কর্খ তোমায় করিতে হইতেছে, তাহার মধ্যে 
যদি কোন দোষ থাকে, তথাপি ভগ পাইও না) কারণ, এমন 
কোন কার্ধ্যই নাই, যাহাতে কিছু না কিছু দোষ নাই 
্র্ষণ্যাধায় কর্ম্াণি সঙ্গং ত্যক্ত1 করোতি যঃ।--গীতা, ৫, ১০ 
ভাবার্থ__সমুদর কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর, আর উহার ফলা- 
ফলের দিকে লক্ষ্য করিও না । 
অপরদিকে আবার ভগবান্‌ কলের নভাই 
আমাদের হদ্ধের একদেশ অধিকার করিতেছে । সেই বাণী 
বলিতেছে,-_সময় চলিয়া যাইতেছে, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী ও 
ছুঃপূর্ণ। হে মোহনিদ্রাভিভূত নরনারীগণ ! তোমরা পরম 
মনোহর হম্ম্যতলে বসিয়া বিচিত্র বসনভূষণে বিভৃধিত হইয়! পরম 
উপাদেয় চর্ধ্য চোষ্য লেহা পেয় দ্বারা রসনার তৃপ্রিষাধন করিতেছ-_ 
এদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, 
. তাহাদের কথা কি কখনও ভ্রমেও তোমাদের মানসপটে উদিত 
হয়? ভাবিয়া দেখ, জগতের মধ্যে মহাসভা এই-দর্বং 
. হ্খমনিতাম্রবং-ছঃখ, দুঃখ, ছযধ--সমগ্র জগৎ ছাংখপর্ণ। শিশু 
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যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিট হয়, তখন' সে প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ 
করিয়াই কাদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন---ইহাই মহাসত্য ঘটনা । 
ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাদিবারই স্থান। ক্মৃতরাং 
আমরা যদি. ভগবান্‌ বৃদ্ধদেবের বাক্যকে হৃদয়ে স্থান দিই, তবে 
আমরা যেন কখনও স্বার্থপর না হই। 

আবার, নেই. ঈশদূত নাজারেখবাসী ঈশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। 
তাহার উপদেশ এই :--প্রস্তত হও, -কারণ, স্বর্গরাজ্য অতি 
নিকটবর্তী । আমি শ্রীরুষ্ণের বাণী মনে মনে গভীরভাবে 
আলোচনা করিয়া অনাসক্ত হইয়া কার্ধা করিবার চেষ্টা করিতেছি, 
কিন্তু কখনও কখনও তাহার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সংসারে 
আসক্ত হইয়া পড়ি। অমনি হঠাৎ তগবান্‌ বুদ্ধদেবের বাণী 
হৃদয়ের ভিতর শুনিতে পাই,_“সাবধান, জগতের সমুদয় পদার্থই 
ক্ষণস্থায়ী--এ জীবন ষদাই দুঃখমক্স।' বাণী শুনিবামাত্র কাহার 
কা শুলিব_্ীরুষ্ণের কথ! ঝা ক্তরীবুদ্ধের কথা-_-এই বিষয়ে মন 
সংশয়দ্বোলায় ছুলিতে থাকে । তখনই অমনি বজবেগে ভগবান্‌ 
ঈশার বানী আসিরা উপস্থিত হয়-_-প্রস্তুত হও, কারণ, স্বগরাজ্য 
অতি নিকট। এক মুহূর্তও বিলম্ব করিও না, কলা হইবে বলিয়া 
কিছু ফেলিয়। রাখিও না। সেই চরম অবস্থার জন্ত সদ প্রস্্রত 
হইয়া! থাক, উহ! তোমার নিকট এখনই উপস্থিত হইতে পারে 1 
'স্তরাং ভগবান্‌ উঈশার উপদেশের জন্যও আমাদের হৃদয়ে স্থান 
রহিয়াছে__আমর! সাদরে তাহার এ উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি_- 
"আমরা" এই ঈশদূতকে-_সেই জীবস্ত ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া থাকি । 
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রঃ ২ আমাদের ৃষ্টসেই হিলি 


- ধিনি জগতে সাম্যভাবের বার্ভা বহন করিয়া আনিয়াছেন--আমরা 
মহম্মদের কথা বলিতেছি। তোমরা জিন্তাস! করিতে পার” 
“হগদের ধর্ছে আবার. ভাল কি থাকিতে পারে?” তাহার দে 
নিশ্চিত কিছু ভাল আছে-_যদদি না থাকিত, তবে উহা এতদিন 
বাচিয়া রহিয়াছে কিরূপে ? যাহা ভাল, তাহাই কেবল রীচিয়! থাকে, 
অন্ত সমূদয়ের বিনাশ হইলেও উহার বিনাশ হয় না। যাহা কিছু 
ভাল, তাহাই সবল ও দৃঢ়, স্থৃতরাং তাহাই বাচিয়া থাকে |: 'অপবিজ্র 
বাক্কির ইহকালে পরমাধু কতদিন? পৰিত্রচিত্ত সাধুর জীবন কি 
তদপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী নহে? নিশ্চিত; কারণ, পবিভ্রতাই বল, 
সাধুতাই বল, স্কৃতরাং মহম্মদীর ধর্মে যদি কিছুই ভাল ন! থাকিত, 
তবে উহা এতদিন: বাচিয়া থাকিত কিরূপ? মুসলমানধর্খ যথেই 
ভাল জিনিস .আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্ধ্য-__তিনি'মানব-. 
জাতির ভ্রাতুভাব, সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, প্রফেট। 
স্কতরাং আমর! দেখিতেছি, জগতের প্রত্যেক অবতার, প্রত্যোক 
প্রফেট, গ্রতোক ঈশদূতই জগতে বিশেষ বিশেষ সত্যের বার্তা বহন 
করিয়। আনিয়াছেন | এ এ বিশেষ বিশেষ সত্য যদি তোমরা পূর্বে 
জানিয়া, পরে-এী সত্যবিশেষের প্রচারক আচার্্যের- ভরীবলের দিকে 
দৃষ্টিপাত কর; দেখিবে ্রী- সত্যের আলোকে তাহার সমগ্র জীবনটা 
- ব্যাখ্যাত হইতেছে । অজ্ঞ- মূর্খেরা নানারিধ মত-মতাস্তর কল্পনা 
1 করিয়া থাকে, আর "আপনাদের মানসিক উন্নতির অনুযায়ী, 
সা কা আবিষ্কার করিয়া, টি টি 
১৮৮৮ 





মহাপুরুষে তাহা আরোপ করিয়া থাকে। তাহারা তাহাদের 
উপদেশসমূহ লইয়। নিজেদের মতানুযারী ্রস্ বযধ্যা করিয়া থাকে । 
কিন্তু প্রত্যেক মহান্‌ আচার্্যের নিজ নিজ জীবনই তাহার উপদেশের 
একমাত্র ভাষ্য । তাহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিয়া 
দেখ, তিনি নিজে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা তাহার উপদেশের 
সহিত ঠিক মিলিবে। গীত! পাঠ করির! দেখ, দেখিবে, গীতার 
উপদেষ্টা প্রীরুষ্ণের জীবনের সহিত গীতার :উপদেশের কি ন্থন্দর.. 
সমন্বয় রহিয়াছে! 

মহম্মদ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া! গেলেন যে, 
মুদলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। উহার 
মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ কিছু থাকিবে না । 
তুরস্কের স্থলতান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে 
কিনিয়া, তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুরস্কে আনিতে পারেন, কিন্তু 
সে যদি মুললমান-হয়, আর যদি তাহার উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে 
সে, এমন কি, সুলতানের কন্ঠাকেও বিবাহ করিতে পারে। 
মুসলমানদের এই উদার ভাবের সহিত এদেশে (আমেরিকায় ) 
নিষ্রো! ও রেড ইওিয়ান্দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর! হয়, তুলনা! 
করিয়া! দেখ। আর হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের 
একজন মিশনরি হঠাৎ একজন গোড়া হিন্দুর খাগ্য ছু'ইয়া ফেলে, 
সে'তৎক্ষণাৎ উহা :ফেলির! দিবে। আমাদের এত বড় উচ্চ দর্শন 
সত্বেও আমরা! কার্ধোর সময়, আচরণের সমর, কিরূপ দুর্বলতার 
. পরিচয় দিয়া থাকি, লক্ষ্য করিও । কিন্তু জনতন্ট ধর্্াবল্বী 
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পূর্বে যে সকল মহাপুরুষ ও অবতাব্লগণের বিষয় কথিত হইল, 
ভাহার৷ ছাড়া অন্ত ও শ্রেষ্ঠ অবতার কি জগতে আমিবেন ? অবস্তই 
আমিবেন। কিন্তু তাহার! আসিবেন বলির বসিম। থাকিও না। 
আমি বরং চাই, তোমাদের মধ প্রত্যেকেই এই যথার্থ নবসংহিতার 
'আচার্যাম্বরূপ, অবভারন্বরূপ হও-_যাহা সমুন্য় প্রাচীন সংহিতার 
সমস্টিস্বরূপ। প্রাচীনকালে বিভিন্ন অবতারগণ যে সকল উপদেশ দিয়া 
গিয়াছেন, সমূদয়গুলিকেই গ্রহণ কর, নিজ নিজ 'অপরোক্ষানুডৃতি 
... উহ্থার সহিত মিলিত করিরা- সম্পূর্ণ কর এবং  উপদেশ-সমষ্টি লইয়া 
তূমি অপরের নিকট প্রকেটস্বরূপ_অবতার স্বরূপ হইয়া তাহার 
নিকট সত্য ঘোষণা কর। : পর্ববর্তী সকল আচার্ধাই মহান্‌ ছিলেন, 
প্রত্যেকেই আমাদের জন্য কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারা আমাদের 
পক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ ৷ আমর! তাহাদিগকে নমস্কার করি--আমরা. ঠাহ!- 
দের দাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের ও নমস্কার করিব; 
কারণ, তাহার! যেমন প্রফেট, ঈশ্বরতনয় ব! অবতার, আমরাও 
তাহাই। তাহার! পুর্ণতালাভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধ হ়াছিলেন, 
আমরাও এখনই, ইহ জীবনেই, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইব । বীশুপ্রক্টের 
সেই বাখী স্মরণ রাবিও- সাজ তি নিকটবর্তী. এখনই, 
এই মুহূর্তেই, এস, আমরা প্রত্যেকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, করি,_ 
“আমি গ্রফেট হইব, আমি সেই জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের বার্জাবহ 
হইব, আমি ঈ্বরতনয়_গুধু তাহাই নহে, সং ঈশ্বর্বাপ হইব 1” 
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১৯০০ স্রীষটান্দে কালিফোণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা । 

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, আবার উহা৷ পড়িরা গেল। আবার আর 
এক তরঙ্গ উঠিল__হয় ত উহা পূর্ববাপেক্ষা প্রবলতর-_আবার 
উহার পতন হইল-_আবার এইরূপে উঠিল। এইবূপে তরঙ্গের পর 
তরঙ্গ অগ্রসর হইয়। চলিয়াছে। সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও 
আমর!-এইক্সপ উখান পতন দেখিয়া থাকি, আর দাধারণতঃ আমরা 
উখানটার দিকেই দৃষ্টি করি-_-পতনটার দিকে সচরাচর আমাদের 
দৃষ্টি আরু্ট হয় না। কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই সার্থকতা 
আছে-_-উভয়ের কোনটারই মূল্য কম নহে। বিশ্ববদ্ধাণ্ডের রীতিই 
এই । কি চিস্তাজগতে, কি আমাদের পারিবারিক জগতে, কি. 
মাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে__সর্ধত্রই এই ক্রমগতি-_সর্ধবহই 
; উানপতন চলিম্নাছে। এই কারণে ঘটনা প্রবাহের মধ্যে উচ্চতম 
ব্যাপারগুলি-__উদার আদর্শসমূহ সমগ্কে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল 
তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে, আবার উহ! ডুবিক্া। যায়, লোকচক্ষুর সন্মুখ হুইতে অন্তহিত 
হয়-_যেন এ অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, 
উহাদিগকে রোমস্থন করিবার জন্থ উহা কিছুকালের মত অনৃস্ঠ হয়, 
ঘন এ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ থাওয়াইবার জনা, উহা-, 
'দিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্ট, পুনরায় উঠিবার-__ 
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মানের প্রন 
বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও এইরূপ 
উত্থানপতনেরই পরিচয় পাওয়া যায় । যে ঈশ্বরাদেশ- 
_বাহকের জীবনচরিত আমরা অগ্ত অপরাহ্থে আলোচনাক়্ গ্রবু্ত 
হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক যুগে আবিভূ্ত 
হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিন্চিতই মহাপতনের যুগ বলিয়া 
নিদ্দেশ করিতে পারি। তাহার উপদেশ ও কাধ্যকলাপের ফে' 
বিক্ষিপ্ত সামান্/ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, ভাহা। হইতে আমরা স্থানে 
স্থানে ইহার অরমাত্র আভাস প্রাপ্ত হই। বিক্ষিপ্ত সামা বিবরগ। 
বলিলাষ__কারণ, তাহার সম্বন্ধে কথিত এই বাক্য সম্পূর্ণ সত্য 
যে, তাহার সমুদয় উক্তি ও কার্ধ্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে 
পারিলে- সমগ্র জগৎ তাহাতে পূর্ণ লইয়া! যাইত। আর তাহার. তিন- 
বর্মব্যাপী ধর্মপ্রচারকালের মধ্যে ঘেন কত যুগের ঘটনা, কত ধুগের; 
ব্যাপার একত্র সঙ্ঘটিত হইয়াছে__সেগুলিকে প্রকাশ -করিতে এই 
উনবিংশতি শতাব্দী লাগিয়াছে, আর কে জানে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে 
ব্যক্ত হইতে আর কতদিন লাগিবে? আপনার আমার মত ক্ষু্র 
. মান্য অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধার মাত্র : কয্েক মুহুর্চ, কয়েক ঘণ্টা, 
বড় জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদর শক্তিবিকাশের পক্ষে__উহার, 
. সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে-_পর্ধ্যাপ্ত। তার পর আর্‌ আমাদের কিছু 
শক্তি অবশি্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্িধর, 
টিন দ্ব একার জাবি নেব শত শা শত শত, 
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এখনও ভাহার প্রসারকার্ধের বিরাম নাই, এখনও উহা পু্ণভাবে 
ব্সিত হর নাই। বতই যুগের পর ঘুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই 
.. উহা নব বলে বলীয়ান্‌ হইতেছে । 
এক্ষণে দেখুন, ীশুস্বষ্টের জীবনে যাহা দেখিতে পান, তাহা 
তৎপূর্বাবর্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমহিশ্বরূপ ।  ধরিতে গেলে 
একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন, সকল বাক্তির চরিত্রই অতীত ভাব- 
সমূহের. ফলম্বরূপ॥ সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ-_. 
বংশানুক্রমিক সঞ্চরণ, পারিপার্থিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজের 
পূর্ব পুর্ব জন্মের সংস্কার হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর আসিয়া 
থাকে। : সুতরাং একভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সঃগ্র 
পৃথিবীর, সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ডের সমুদয় অতীত সম্পন্ভি রহিয়াছে বলিতে, 
হইবে। আমর বর্তমান মুহূর্তে যেরূপ, তাহা সেই জনন্ত অতীতের 
ছস্তনিশ্মিত কার্ধযস্বরূপ, ফলম্বরূপ বই আর কি? আমর! অনস্ত 
'ঘটনা-প্রবাহে অনিবার্ধারূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে 
অসমর্থ ভাসমান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় বাতীত আর কি? প্রভেদ 
এই-_-আপনি আমি অতি ক্ষত্রবুদুদন্বরূপ মাত্র।. কিন্ত জাগতিক 
ঘটনানিচয়ন্ধপ  মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকেই.। 
আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব “অতি অগ্পমাত্রই 
পরিক্ফুট হইয়াছেও কিন্ত এমন অনেক শক্তিমান্‌ পুরুষও আছেন, 
বাহীরা যেন প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহস্বরূপ ও ভবিষ্যতের 
রিকসা নারির? ১৫7 অনস্ত শ] 
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রি রে 
সে ৪ হন জনন রা 
তসতস্ব্ূপ। বাস্তবিক ইহারা! এত বড় যে, ইহাদের, ছাল্লায় যেন 
সমগ্র ব্রন্ধাগ্কে ঢাকিয়! ফেলে, আর ইহারা অনন্তকাল 
অবিনাশিভাবে দণ্ডায়মান থাকেন | এই মহাপুরুষ ' যে বলিগ্নাছেন, 
“কোন ব্যক্তি ঈশ্বরতনয়ের ভিতর দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কখন 
দর্শন করে নাই”, এ কথ। অতি সত্য। : ঈশ্বরতনয়ে ব্যতীত ঈশ্বরকে 
আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা! খুব সতা যে, আপনাতে, 
'আমাতে, আমাদের মধ্যে অতি দীন হীন ব্যক্তিতে পযন্ত ঈশ্বর 
বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিদ্ব আমাদের সকলের মধ্যেই রহিম়াছে। 
কিন্ত যেমন আলোকের পরমাণুসকল সর্ধব্যাপী-_সব্বত্র স্পন্দনশীল 
হইলেও উহ্াদিগকে আমাদের দৃষ্টিপধে আনিতে হইলে গ্রদ্দীপ 
জ্বালিবার প্রয়োজন হয়, তদ্ধপ সেই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের ' সর্বব্যাপী 
ঈশ্বর-_জগতের ম্থমহান্‌ দীপাবলিস্বরূপ এই সকল, প্রত্যাদিষ্ট 
পুরুষে, এই সকল নরদেবে, ঈশ্বরের মুষ্তিমান্‌ বিগ্রহন্বূপ এই 
সকল অবতারে প্রতিবিষ্বিত না হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে 
পারেন না। 

আমরা! সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমর 
তাহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাহার ভাব ধারণা করিতে পারি 
না।. কিন্তু এই সকল মহান্‌ জ্ঞানজ্যোতিঃসম্পন্ন ভগবানের 
অগ্রদত্তগণের কোন একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বরস্ন্ধীয় । 
উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন দেখি। দেখিবেন, আপনার কল্পিত 
ডে ্রতাক্ষ জীবন্ত আদর্শ বই ক ই 
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অবতারের, ঈশ্বর পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা হইতে বহু বু 
উর্ধে অবস্থিত। আদর্শের সাকারবিগ্রহস্বরূপ এই সকল পুরুষ ঈশ্বরকে 
সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করি তাহাদের মহজ্জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের 
সমক্ষে ধরিয়াছেন, আপনারা তাহা! হুইতে ঈশ্বরের উচ্চতর 
ধারণা করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তাই যদি হয়, 
তবে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসন! 
করা কি অন্ঠায় কার্ধ্য? এই নরদেবগণের. চরণে লুষ্টিত 
হইয়া ত্ীহাদ্দিগকে জগতের মধ্যে ঈশ্বরের একমাক্র সাকার" 
বিগ্রহম্বরূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাহার! প্রকৃত 
পক্ষে আমাদের সর্ব্ববিধ ঈশ্বর্বন্ধীয় ধারণা বা! কল্পনা হইতে 
উচ্চতর হুন, তবে তাহাদিগকে উপাসন! করিতে দোষ কি? 
ইহাতে ঘে শুধু দোষ নাই, তাহা নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা 
কেবল এই ভাবেই সম্ভবপর হইতে পারে। আপনার। যতই 
চে করুন না--পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন বাঁ স্থল 
হইতে ক্রমশঃ হুক্াৎ সুক্ক্রতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, 
যতদিন আপনারা! মানবজগতের মধ্যে নরদেহে অবস্থিত, ততদিন 
আপনাদের: উপলব্ধ সমগ্র জগতই নরভাবাপন্ন, আপনাদের ধর্মুও 
মানবভাবে ভাবিত, আপনাদের ঈশ্বর নরভাবাপক্প। এরূপ না 
হইয়াই যাইতে পারে না। কে এমন বাতুল আছে যে, প্রতাক্ষ 
: সাক্ষাৎ উপলন্ধ বন্তকে গ্রহণ করিয়া এমন বন্ত্রকে ত্যাগ না 
করিবৈ, যাহা কেবল করনাগ্রাহথ ভাববিশেষ মাত্র, যাহাকে সে ধরিতে 
: ছইতে পারে না, এবং স্থল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত যাহার, 
৮০ সাাউিকু ৪ 


তব নভার 

ক রদ লাজ কিতা নল 
সকল যুগে, সকল দেশেই পুজিত হইয়াছেন। - 

আমরা এক্ষণে ৭ ০০১০ 

একটু আধটু আলোচনা করিব। একটা তরঙ্গের 
উত্থানের পর ও-দ্বিতীয় তরঙ্গ উখানের পৃর্ধে তরঙ্গের যে পতনাবস্থার 
ছিল। উহাকে রক্ষণশীলতার অবস্থা বলিতে পারা ঘাস্স--ী অবস্থায় 
' মানবাত্মা। যেন চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্ত_ ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছে--সে এতদিন ধরিয়! যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহা রক্ষা 
করিতেই যেন ব্যগ্র! এ অবস্থায় জীবনের সার্ধভৌমিক ও. মহান্‌ 

.. সমস্তাসমূহের দিকে মন না গরি্সা খুঁটিনাটির দিকেই: মনোযোগ 
অধিক থাকে; এ অবস্থায় যেন তরণী অগ্রসর না হইয়া নিশ্চলভাবে 
অবস্থিত থাকে__উহাতে ক্রিন্াশীলত৷ অপেক্ষা অনৃষ্টে বাছা আছে, 
তাহাই হউক--এই ভাবে সহা করিয়! যাওয়ার ভাবই: অধিক 
বিদ্যমান। এটী লক্ষ্য করিবেন, আমি এই অবস্থার নিন্দা 
করিতেছি না, আমাদের উহার উপর দোষারোপ করিবার কিছুমাত্র 
অধিকার নাই। কারণ, যদি এই পতনাবস্থা না ঘটিত, তবে 
নাজারেখবাসী বীশুতে যে পরবর্তী উখান সাকার মুস্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব হইত। ফারিসি ও সাদিউসিগণ * হয়ত 
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কট রি বি হয়ত করিতেন, যাহা 
তাহাদের কর! উচিত ছিল না, হইতে পারে তাহারা ঘোর ধর্ুধবজী 
ও ভগ ছিলেন, কিন্তু তাহারা যেরূপ থাকুন না কেন, বীশুপরষ্টরূপ 
কার্য বাঁ ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে তাহারাই বীজ বা কারণন্থরূপ । 
যে শক্তিবেগ একদিকে ফারিসি ও সাদিউসিরূপে অভ্যুদদিত 
হইয়াছিল, তাহাই অপরদিকে মহামনীষী নাজারেখবাসী বীপ্তরূপে 
প্রাছছুত হয়। 

অনেক সময় আমর! বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপাদির উপর--ধর্ম্বের অত 
খু'টিনাটির উপর নজরকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের 
মধ্যেই ধর্ীজীবনের শক্তি অস্তনিহিত। অনেক সমদ্ধ আমরা 
অত্যগ্রসর হইতে যাইয়া ধর্মজীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। 
দেখাও যায়, সাধারণতঃ উদার পুরুষগণ অপেক্ষা গৌড়াদের মনের 
তেজ বেশী। স্থৃতরাং গোৌঁড়াদের ভিতরও একটা মহৎ গুণ আছে-__ 
তাহাদের. ভিতর যেন প্রবল শক্কিরাশি সংগৃহীত ও সঞ্চিত 
থাকে ॥ ব্যন্তিবিশেষসম্বন্ধে যেমন, সমগ্র জাতিসন্বন্ধেও তদ্রপ-_ 
জাতির ভিতরেও প্রব্ূপে শক্তি সংগৃহীত হইয়া সঞ্চিত থাকে । 
চতুদ্দিকে বাহা শত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়-_রোমকদিগের দ্বারা বিতা- 
ডিত হইয়া! এককেন্দ্রে সন্গিবন্ধ, এবং চিস্তাজগতে গ্রীকৃ ভাবসমূহের 
দ্বারা এবং পারন্ত, ভারত ও আলেক্জান্রিয়া হইতে আগত ভাব- 
তরঙ্গরাজির দ্বারা এক নির্দিষ্টগণ্ভীতে, এক নিদ্দিষ্টকেন্দ্রে বিতাঁড়িত 
হইয়া__এইরূপে চতু্দিকে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক- সরববাবিধ 
লি রি 
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2৮ . মহাপুকুফ-প্রসঙ্গ 
স্থিতিনীল শক্তিতে দণডারমান ছিল-_ইহাদের বংশধরগণ আজও এই 
শক্কি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র শক্তি জেরুজেলেম 
ও সহী ধর্থের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর 
সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হুইলে যেমন অধিকক্ষণ একস্থানে 
থাকিতে পারে না-_উহা৷ চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া আপনাকে 
নিঃশেষ করে, ইহার বন্বন্ধেও তক্রপ ঘটয়াছিল। পৃথিবীতে এমন 
কোন শক্তি নাই, যাহাকে দীর্ঘকাল সন্ধীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে আবন্ধ 
করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর তবিষ্যৎযুগে প্রসারিত হইবে 
বলিয়া উহাকে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে সঙ্কুচিত করিয়া 
রাখিতে পারা যায় না। যলাহুদী জাতির অভ্যন্তরে অবস্থিত এই 
সমষ্টীভূত শক্তি পরবর্তী যুগে গ্রীধর্খের : অভ্াদয়ে আত্মপ্রকাশ 
করিরাছিল। বিভিন্ন প্রদ্দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষ আোত আসিস 
মিলিত হইয়া! একটা ক্ষুদ্র শোতন্বতী স্থজন করিল। এইন্সপে ক্রমশঃ 
বহু ক্ষুদ্র স্রোতন্বতীর সন্মিলনে বিপুলকায়া তরঙ্গশালিনী মহানদীর 
উৎপত্তি।: ইহার প্রবলতরঙ্গের শুভ্র শীর্বদেশে নাজারেথবাসী বীন্ত 
সমাসীন রহিয়াছেন। এইরূপে সকল মহাপুরুষই তাহাদের সম- 
সাময়িক অবস্থাচক্রের ফলস্বরূপ, তাহাদের নিজ জাতির অতীতের 
ফলম্বরূপ ; ভাহার আবার স্বয়ং ভবিষ্যৎযুগের জ্টী। অতীত কারণ- 
সমষ্টির ফলম্বরূপ কার্যাবলি আবার ভাবী কার্যের কারণন্থরূপ হয়। 
আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষসম্বন্ধেও একথা খাটে । তাহার নিজ 
জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও ম্হত্তম, উ.জাতি যে উদ্দেস্ঠ- 
সিদ্ধির জন্য শত শত যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহাই. : 
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তাহাতে সাকার বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। আর তিনি স্বরং 
ভবিষ্যতের পক্ষে মহাশক্তির আধার স্বরূপ--শুধু তাহার নিজজাতির 
পক্ষে নহে, জগতের অন্তান্ত অসংখ্য জাতির পক্ষেও তাহার জীবনের 
প্রেরণ! মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছে । 

আর একটী বিষয় আমাদিগকে ম্মরণ করিতে হইবে যে, এ 
নাজারেথবাসী মহাপুরুষের বর্ণনা আমি প্রাচ্যদেশীয়গণের দৃষ্টি হইতে 
করিব. আপনারা ইহা! অনেক সময়েই ভূলিয়া যান যে, তিনি 
স্বয়ং একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। তাহাকে আপনারা নীলনয়ন 
ও পীতকেশরূপে অঙ্কন ও বর্ণনার যতই চেষ্টা করুন না, তথাপি 
তিনি যে একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
বাইবেলগ্রন্থে যে সকল উপম৷ ও রূপকের প্রয়োগ আছে, উহাতে যে 
সকল দৃশ্ঠ ও স্থানের বর্ণনা আছে, উহার কবিত্ব, উহাতে অস্ধিত 
চিত্রসমূহের  ভাবভঙ্গী ও সন্সিবেশ এবং উহাতে বর্ণিত প্রতীক ও 
ন্ুষ্টানপদ্ধতি-_এই সমুদয়ই প্রাচাভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে-উহাতে 
উজ্জল আকাশ, উত্তাপ, প্রথর রবি এবং তৃষ্ণার্ত নরনারী ও 
জীবকুলের বর্ণনা__মেষপাল, রুষককুল ও কৃষিকার্যের বরন 
পন্চাক্ি, ঘটাযন্ত্, পন্ঢাক্কিসংলগ্ন সরোবর ও ঘরট্রের ( পিষিবার 
জীত! ) বর্ণনা--.এই সকলগুলিই এখনও এসিয়াতে দেখিতে পাওয়া, 
যায়। 
এসিয়া চিরদিনই জগৎকে ধর্শের বাণী শুনাইয়াছে--ইউরোপ 
চিরদিনই রাজনীতির বাণী ঘোবণা : করিয়াছে। নিজ নিজ কার্ধ্- 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ব দেখাইয়াছে। ইউরোপের এ 
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রা! আযার, পরী গ্রীসের দা নিজ সমাজই 
গ্রীকদের সর্বস্ব ছিল। তত্াতীত অন্ঠান্ত সকল সমাজই তাহাদের 
চক্ষে বর্ধর-_তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহারও জগতে 
থাকিবার অধিকার নাই। তাহাদের মতে গ্রাকেরা যাহা করে, 
তাহাই ঠিক) জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটাই 
ঠিক নহে-_ন্তরাং তাহাকে জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। 
তাহাদের সহান্থৃভৃতি মানবজ্জাতিতেই একান্ত সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা 
একান্ত স্বাভাবিক, আর সেই কারণেই গ্রীক সভ্যতা নানারূপ 
কলাকৌশলময়। গ্রাক মন সম্পূর্ণনপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপৃত, 
দে এই জগতের বাহিরের কোন বিষয় স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না 
এমন কি, উহাদের কবিতা পর্যন্ত এই ব্যবহারিক জগৎকে লইর! | 
উহাদের দেবদেবীগুলির কার্যকলাপ আলোচন! করিলে বোধ হয় 
ঘে তাহার! মানুষ, সম্পূর্ণরূপে মানব-প্ররুতিবিশিষ্ট, সাধারণ মানব 
যেমন সুখে দুঃখে, হৃদয়ের নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া... পড়েন, 
ইহারাও প্রায় তদ্রপ। ইহারা সৌন্দর্য ভালবাসে বটে, কিন্ত এটা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, উহ! বাহ্প্রকৃতির সৌন্বধ্য ছাড়া 
আর কিছুই নহে-_বাহজগতের শৈলরাশি, হিমানী ও কুন্থমরাশির 
“সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই নহে__উহা। বাহ অবয়বের, বাহু আরুতির 
সৌনধধ্য ছাড়া আর কিছুই নহে। গ্রাকের! নরনারীর সুখের, 
অধিকাংশ সময়ে নরনারীর আকৃতির সৌনর্য্যে আকুষ্ট হইত। আর 
টপ বসের রং কেরে সর 
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এসিয়ায় আবার অন্তপ্রকুৃতি লোকের ' আবাস। উক্ত প্রকাণ্ড 
মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন--কোথাও শৈলমালার 
চূড়াগুলি অত্র ভেদ করিয়া নীল গগনচন্ত্রাতপকে ঘেন প্রায় স্পর্শ 
করিতেছে; কোথাও প্রকাণ্ড মরুভূমিসমূৃহ ক্রোশের পর ক্রোশ 
ধরিয়া চলিয়াছে__যেখানে একবিন্দু জল পাইবার সম্ভাবনা! নাই, 
এক্টী ভৃণও যথায় উৎপন্ন হয় না; কোথাও নিবিড় অরণ্যানী 
বিরাজমান-__উহা'ও ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া! চলিয়াছে__যেন 
ফুরাইবার নাম নাই ; আবার কোথাও বা বিপুলকায়৷ শ্রোতস্বতী- 
সমূহ প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা। চতুদ্দিকে প্রকৃতির এই 
নকল মহিমময় দৃ্ে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্ধ্য 
ও গান্ভীষ্যের প্রতি ভালবাস। এক সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বিকাশপ্রাপ্ত 
হইল। উহা বহির্দৃ্টি ত্যাগ করিয়া অন্ত ্টিপরায়ণ হইল। 
তথায়ও প্রাকৃতিক সৌনর্ধাসস্তোগের অদম্য তৃষ্গ, প্রকৃতির উপর 
আধিপত্যের তীব্র পিপাসা বিগ্ঠমান__তথায়ও উন্নতির জন্ প্রবল 
আকাঙ্কা বর্তমান-_গ্রীকেরা' যেমন অপরজাতিসমূহকে বর্ধর বলিয়া 
স্বণা করিত, তথায়ও সেই ভেদবুদ্ধি, সেই ঘ্বণার ভাব বিগ্বমান । 
কিন্তু তথায় জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত । এসিয়ায় 
'আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষ! লইর! জাতি সংগঠিত হয় না। তথায় 
একধন্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সমুদয় রীষ্িয়ান মিলিয়া 
এক্‌ জাতি, সমুদয় মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় বৌদ্ধ 
মিলির! এক জাতি, সমুদয় হিন্দু মিলিয়। এক জাতি। এক জন 
বৌদ্ধ চীনদেশবামী, এবং অপর একজন পারস্তদেশবাসীই হউক না 
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ভাই ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে । তথায় ধর্থহি মানবজাতির 
পরস্পরের বন্ধনম্বরূপ, উহাই মানবের ॥ আর 
পূর্বোক্ত কারণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ পরোক্ষপ্রিয্ন_- জন্ম হইতেই 
বাস্তব জগৎ ছাড়ি স্বপ্রজগতে থাকিতেই ভালবাসে । জলপ্রপাতের 
মধুর তরতর পতনশবা, বিহগকুলের কাকলী, স্ধ্য চক্র, তারা, এমন 
কি, সমগ্র জগতের সৌন্দরধ্য যে পরম মনোরম ও উপভোগ্য তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্যমনের পক্ষে উহ্হাই পধ্যাপ্ত নহে-_-উহা 
অতীক্জরিয়রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। সে বর্তমানের_ইহ- 
জগতের-_গণ্তী ভেদ করিস তাহার অতীতপ্রদেশে , যাইতে চায়। 
বর্তমান__ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান__জগৎ তাহার পক্ষে যেন কিছুই নয়। 
প্রাচ্য ভূভাগ যুগযুগাস্তর ধরিয়া সমগ্র মানবজাতির শৈশবশব্যাস্রূপ 
রহিয়াছে__-তথায় ভাগাচক্রের সর্ববিধ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া 
যায়। তথায় এক রাজ্যের পর অপর রাজ্যের অভ্যুদয়, এক সাম্রাজ্য 
নষ্ট হইয়া! অপর সামাজোর অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীক্ষ ধ্ব্্যবৈভব, 
গৌরব, শক্কি_-সবই এখানে গড়াগড়ি যাইতেছে__যেন ' বিগ্যা, 
-ইরশব্টবৈভব, সাঘ্রাজা-_সমুদয়ের সমাধিভূমি__ইহাই প্রাচ্যতূমির 
পরিচয় । সুতরাং প্রাচাদেশীয়গণ যে এই জগতের সমুদয় পদার্থকেই 
স্বপার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাব্তঃই এমন কিছু বস্ত দর্শন করিতে 
চান, যাহা! অপরিগামী, অবিনাশী, এবং এই ছুঃখ ও মৃত্যুপুর্ণ 
জগতের মধ্যে নিত্য, আনন্দময় ও অমর-_ইহাতে বিয়ের বিষয় 
কিছুই নাই। প্রাচারেশীয় হাপুরুষগণ এই আদর্শের বিধয়. ঘোবণ। 
৯৩২. 
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করিতে কখন ক্লান্তিবোধ করেন না'। আর জগতের সকল অবতার 
ও  মহাপুরুষগণের উদ্তবস্থানসন্বন্ধেও আপনারা স্মরণ রাখিবেন 
যে, ইহাদের সকলেই প্রাচাদেশীয়, কেহই অন্ত দেশের লোক 
নহেন। 

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্র এই 
দেখিতে পাই যে, এ জীবন কিছুই নহে, ইহ! হইতে উচ্চতর আরও 
কিছু আছে; আর তিনি প্র অতী্তরিতন্ব জীবনে পরিণত করিয়া 
তিনি যে যথার্থ প্রাচা দেশের সন্তান, তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 
পাশ্চাত্য দেশের লোক আপনাদের নিজ কার্ধ্যক্ষেত্রে অর্থাৎ 
সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিকবিভাগের পরিচালনে ও তথাবিধ 
অন্তান্ত ব্যাপারে আপনাদের কৃতকর্মৃতার পরিচয় দিয়াছেন। হয়ত 
প্রাচ্যদেশীয়গণ ওসকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন 
নাই, কিন্তু তাহারা নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সফল-_গ্ঠাহার! ধর্মকে 
নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিরাছেন__কাধ্যে পরিণত করিয়াছেন । 
তিনি যদি কোন দর্শন প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত 
লোক আসিয়া! প্রাণপণে নিজেদের জীবনে উহা! উপলব্ধি করিবার 
চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার করেন, যে এক পায়ে 
ধাড়াইয়া থাকিলে তাহাতেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই. এমন : 
পাঁচ শত অন্ুবর্তী পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দীড়াইয়৷ থাকিতে 
প্রস্তুত হইবে। আপনারা ইহাকে উপহাসাম্পদ কথা বলিতে - 
পারেন, কিন্তু জানিবেন, ইহার পশ্চাতে তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র 
বিস্কমান-_তাহারা যে ধর্মকে কেবল বিচারের বস্ না ভাবিয়া উহাকে .. 
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ইহাতে তাহার আভাস ও পরিচয় পাওয়! যায়। পাশ্চাত্য দেশে 
মুক্তির যে সকল বিবিধ উপায় নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির 
ব্যায়াম মাত্র, উহাদিগকে কোনকালে কার্যে. পরিণত করিবার 
চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্যদেশে যে প্রচারক উৎকৃষ্ট 
বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ষোপদেষ্টারূপে পরিগণিত 
“হইয়া থাকেন। 

অতএব আমর! দেখিতেছি, প্রথমতঃ, এই নাজারেথবাসী যী 
প্ররুতপক্ষেই প্রাচ্যদেশীয়দের ভাবে সম্পূর্ণ ভারিত ছিলেন॥ তাহার 
এই নশ্বর জগৎ ও তাহার নম্বর শবরযে 'আদৌ আস্থা ছিল না। 
বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেবধপ শাস্্রীয় বাক্যের টানিয়। বুনিয়! 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার (এত টানাটানি' কর! হয় 
যে, আর টানিরা বাড়ান চলে না শাস্ত্র বাক্যগুলি ভ আর ইঞ্ডিয়া- 
রবার নহে যে, ধত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ান যাইবে, আর উহ্ারও একটা 
সীমা আছে) কোন প্রয়োজন নাই। ধর্খুকে বর্তমানকালের 
ইন্জরিয়সর্বস্কতার সহায়কম্রূপ করিয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। 
এটা বেশ বুঝিবেন যে, আমাদিগকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। 
যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে 
আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা! স্বীকার করিয়া! লই, কিন্তু আদর্শকে 
যেন কখন থাট না| করি__কেহ যেন আদর্শ টাকেই একেবারে 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ 
্রীষটের জীবনের যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, তাহা 
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ই ঈশদূত বীর 
শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসে । ইহাদের বর্ণনা হইতে তিনি 
বে কি ছিলেন, কি না ছিলেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। কেহ 
কেহ তাহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া প্রাতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা তাহাকে একজন সেনাপতি 
বলিয়া, অপর একজন স্বদেশহিতৈষী য়াহুদী, অপরে বা! ত্তাহাকে 
অন্তরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত 
বাইবেল গ্রন্থে কি এমন কোন কথা আছে, যাহাতে আমাদের 
উক্রবিধ সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থয ও ন্যাষ্যত! প্রতিপন্ন করে? একজন 
শ্রেষ্ঠ ধন্মাচার্য্ের ভ্রীবনের ও উপদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য তাহার 
নিজের জীবন । এক্ষণে ধীশ্ত তাহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন 
শুনুন। “শৃগালেরও একট! গর্ভ থাকে, আকাশচারী বিহঙ্গগণেরও 
নীড় আছে, কিন্তু মানবপুত্রের ( বীগুর ) মাথা গু'জিবার এতটুকু 
স্থান নাই।” বীতুত্রী্ট স্বয়ং এইরূপ ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান্‌ ছিলেন, 
"আর তাহার উপদেশ ও শিক্ষা এই যে, এই ত্যাগ বৈরাগ্যই মুক্তির 
একমাত্র পথ-__তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। 
আমর! যেন দস্তে তৃণ লইয়া বিনীতভাবে স্বীকার করি যে, আমাদের 
এইবপ ত্যাগ বৈরাগ্যর শক্তি নাই। আমাদের এখনও “আমি” ও 
“আমার'--ইহাদের উপর ঘোর আসক্তি বর্তমান। আমর! ধন্‌ 
ধর্্য বিষয়_-এই সব চাই। আমাদিগকে ধিক্‌_-আমরা যেন 
আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি, কিন্ত সবীশু্রষ্টকে অন্যরূপে বর্ণন! 
করিয়া মানবজাতির এই মহান্‌ আচার্ধ্যকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন 
করা কোন ক্রমেই কর্তব্য লহে। ঠাহার পারিবারিক বন্ধন কিছু 
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ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ভিতর কোন 


সাংসারিক ভাব ছিল? আপনারা কি ভাবেন,  জ্ঞানজ্যোতির 
পরম  আধারন্বরূপ, এই অমানব স্বয়ং ঈশ্বর; জগতে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন পপুজাতির সমাধস্মী' হইবার জন্? : তথাপি লোকে 
তাহার উপদেশ বলিয়া যা তা প্রচার করিয়া থাকে । তীহার 
স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল না_তিনি আপনাকে লিঙ্গোপাধিরহ্িত 
আত্মা বলিয়া জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি, শুদ্ধ আত্মাম্বরূপ 
-__-কেবল দেহে অবস্থিত হইয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্য দেহকে 
পরিচালন করিতেছেন মাত্র-_দেহের সঙ্গে তাহার শুধু এটুকুমাত্র 
সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোনরূপ লিঙ্গভেদ নাই। : বিদেহ 
আত্মার পাশব ভাবের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই__দেহের সহিত 
কোন সম্বন্ধ নাই। অবন্ত এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা 
এখন বহুদূরে অবস্থিত হইতে পারি, হুইলামই বা--কিস্তু আমাদের 
আদর্শ টাকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় । আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার 
করি যে, ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমর! এ আদর্শের 
নিকট পন্ছছিতে এখনও অক্ষম । 

তিনি বে শুদধ-বুদ্ধ-ুক্ত-আত্মা্বরূপ-_এই তব উপলব্ধি ব্যতীত 
তাহার জীবনে "আর কোন কার্ধ্য ছিল না, আর.কোন চিন্তা ছিল 
না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-ুদ্ধ-ুক্ত-আত্মান্থরূপ ছিলেন। 
শুধু তাহাই নহে, তিনি তাহার অদ্ভুত দিব্যৃষ্টিস্হায়ে ইহাও 
বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নরনারী, সে রাছ্ী হউক বা অন্ত 
জাতিই হউক, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু-_সকলেই তীহারই স্যার 


১৩৬. 


.. ঈশদুত বীুহবীট 

সেই এক অবিনাপী আত্মান্বরূপ বই আর কিছুই নহে। স্থতরাং 
তাহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাহাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ 
চৈতন্তন্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান ক্রিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন, “তোমরা দীনহীন, এই কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও । 
মনে করিও না যে, অপরে তোমাদিগকে দাসবৎ পদদলিত এবং উৎ- 
“পীড়িত করিতেছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্ত রহিয়াছে 
যাহার উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, ঘাহাকে পদদলিত 
কর! যার না, যাহাকে কোন মতে বিনাশ করিতে বা! কোনবধপ 
কষ্ট দিতে পার! যায় না।” আপনার৷ সকলেই ঈশ্বরতনয়, সকলেই 
অমর আত্মাস্বূপ । তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেন 
__"জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অত্যাস্তরেই অবস্থিত ”_-“আমি 
ও আমার পিতা অভেদ।” নাজারেখবাসী ধীণ্ড এই সব কথাই 
বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা ব৷ এই দেহের বিষয় 
কখনও বলেন নাই। জগতের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই ছিল 
না-_এইটুকু মাত্র সম্পর্ক ছিল যে, উহাকে ধরিয়া! তিনি সম্মুথে 
খানিকটা অগ্রসর করিয়! দিবেন--আর ক্রমাগত উহাকে অগ্রসর 
কারিতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ দেই পরম জ্যোতির্শায় 
- গরমেশ্বরের নিকট পঁহুছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেকে নিজ নিজ 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, ষতদিন না ছুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ 
হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হইতেছে। 

তাহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যে সকর্‌, বিভিন্ন পরম্পর-বিরোধী 
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পু 
আখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা! আমর! পাঠ । শরীক 


জীবনচরিতের সমালোচক পণ্ডিতবর্গ ও তাহাদের  গরস্থাবলি এবং 
প্উচ্চতর সমালোচনা” * নামধেয় সহিতও আমরা 


পরিচিত। আর নানা গ্রন্থ আলোচন! দ্বারা পণ্ডিতের! যে সকল 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও আমর! জালি। বাইবেলের, 
নিউ টেষ্টামেন্ট অংশ কতটা সত্য, অথবা! উহাতে বর্ণিত বীশ্ু্রীষটের 
জীবনচরিত কতটা ্রতিহাসিক সত্যের সহিত মিলে, এ সকল: 
বিষয় বিচারার্থ অদ্য আমরা এখানে সমাগত হই মাই। বীশু্রীষ্টের 
জন্মিবার পাচ শত বৎসরের মধ্যে নিউ টেষ্টামেপ্ট লিখিত 
হইয়াছিল কি না, অথবা বীশু্ীষ্টের জীবনচরিতের কতটা অংশ 
সত্য, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু এ সকল লেখার 
পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহা অবশ্ত সভা, এমন কিছু আছে, 
যাহা আমাদের অন্ুকরণের যোগ্য | মিথ্যা কথা বলিতে হইলে, 
সতোরই নকল করিতে হয়, এবং উ্ সতাটার বাস্তবিকই সত্বা 
'আছে। যাহার বাস্তবিক সত্তা কোন কালে ছিল না, তাহার 
নকল করা চলে না। বাহা আপনারা কোন কালে কখনও, 
উপলব্ধি করেন নাই, তাহার কখনই অনুকরণ করিতে পারেন না । 
সুতরাং ইহ! অনাগ্লাসেই অনুমান করা যাইতে পান্পে যে, বাইবেলের 
বাইবেলগ্রস্থের বিভিন্নাংশের রচনা, রচনাকাল ও প্রামাপিকতা| সম্বন্ধে বিচার- 
সম্বলিত সাহিত্যরাশি উক্ত নামে অভিহিত হইয়া। থাকে | উহা [22:5৪] ০₹ 
০০৮] 0704০90- অর্থাৎ বাইবেলের প্লোকাবলি-ও শন্দরাশি-সনব্ধীয় বিচার? 
হইতে পৃথক্‌ ও উচ্চতর বলিয়া,/419১০ 08০০৭ নামে অভিহিত 
১৩৮ 


..... ঈশদৃত বীশু্রী্ট 

বণনা অতিরক্িত স্বীকার করিলেও, ইনাও স্বীকার করিতে হয় যে, 
প্র কল্পনারও অবশ্যই কিছু ভিত্তি ছিল,_নিশ্চিত সেই সময়ে 
জগতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল-_-আধ্যাত্মিক শক্কির, 
এক অপূর্বব বিকাশ হইয়াছিল__এবং সেই মহা আধ্যাত্মিক শক্তি 
সন্থন্ধেই অদ্য আমরা! কিঞ্চিৎ আলোচন! করিতেছি । এ মহাশক্তির 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ লাই, তখন 
আমাদের পঞ্ডিতকুলের সমালোচনায় ভয় পাইবার কোন কারণ 
নাই। যদি প্রাচাদেশীয়দের ন্যায় আমাকে এই নাক্কারেখবাসী 
ধ্বীশতর উপাদনা করিতে হয়, তবে একটামাত্র ভাবেই আমি তাহার 
উপাসনা করিতে পারিব, অর্থাৎ আমায় তাহাকে ঈশ্বর বলিয়াই 
উপাসনা করিতে হইবে, অন্ত কোনরূপে আমার স্তাহাকে উপাসনা 
করিবার উপায় নাই। আপনার! কি বলিতে চান, আমাদের 
ওরূপে তাহাকে উপাসনা! করিবার অধিকার নাই? যদি আমরা! 
তাহাকে আমাদের সমান ভূমিতে টানিয়! আনিয়া! ঠাহাকে কেবল, 
একজন মহাপুরুষমাত্র বলিয়া একটু সম্মান দেখাই, তবে আর 
আমাদের তাহাকে উপাসনা করিবারই বা প্রয়োজন কি? 
আমাদের শান্ত্র বলেন,__“এই জ্যোতির তনয়গণ, ফাহাদের ভিতর 
দিয়া সেই ব্রহ্গ-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, বাহার! স্বয়ং সেই 
জ্যোতিংস্বরূপ/ তাহার উপাসিত হইলে যেন আমাদের সহিত 
তাদাত্মযভাব প্রাপ্ত হন এবং আমরাও তাহাদের সহিত এক হইয়া 
যাই।” 

কারণ, আপনারা এটা লক্ষ্য করিবেন. যে, মানব ব্রিবিধভাকে 
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মহাপুরুঘ-প্রসঙ্গ এ 7৮৮/+1% 
ঈশ্বরোপলন্ধি করিয়া থাকে। ধর পি রর 
অপরিণত বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ঈশ্বর বহুদুরে-_উদ্ধে স্গ্গনামক 
স্থানবিশেষে সিংহাসনে পাপপুণ্যের মহাবিচারকরূপে সমাসীন 
রহিয়ছেন। লোকে তাহাকে *নহততরং : বস্তসন্যতং” স্বরূপে 
দর্শন করে। ঈশ্বর সন্বস্ধীয় এবংবিধ ধারণাও ভাল, ইহাতে মন্দ 
কিছুই নাই। আপনাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, 
মানব মিথ্যা হইতে__ভ্রম হইতে সতো অগ্রসর হয়, তাহা নহে, 
এক সতা হইতে ক্রমে অপর সত্যে আরোহণ : করিয়া থাকে । 
স্বদি আপনার! পছন্দ করেন ত বলিতে পারেন, নিম্নতর সত্য 
হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করির! থাকে, কিন্তু ত্রম হইতে-__ 
মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে, একথা কখনই বলিতে পারেন 
না। মনে করুন, আপনি এখান হইতে স্ৃর্ধ্যাভিমুখে সরলরেখায় 
অগ্রসর হইতে লীগিলেন। এখান হইতে হুর্যাকে অতি ক্ষুদ্রাকার 
দেখায় । মনে করুন, আপনি এখান হইতে দশ লক্ষ মাইল 
অগ্রসর হইলেন-_সেখানে গিয়া কুর্য্কে এখানকার অপৈক্ষা 
বৃহত্তর আকারে দেখিবেন । যতই অগ্রসর হইবেন, ততই উহাকে 
বৃত্তরদ্ূপে দেখিতে থাকিবেন। মনে করুন, এইন্প বিভিন্ন 
স্থান হুইতে হৃর্ধের বিশ সহশ্র আলোকচিত্র গ্রহণ করা গেল__ 
ইহাদের প্রত্যেকটাই যে অপরটা হইতে পৃথক হইবে, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদ্দের সকলগুলিই ঘে সেই এক 
হুর্যেরই আলোকচিত্র, ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে. পারেন? 
এইরূপ উচ্চতর বা নিতর সর্বধিধ, ধ্র্ণালীই সেই অনন্ত 
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জ্যোতিম্মর ঈশ্বরের নিকট পছুছিবারবিভিন্গ সোপানাবলিমাত্র। 
কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা নিম্নতর, কোন কোন ধর্ষে 
উচ্চতর-_এইমাত্র প্রভেদ। এই কারণেই সমগ্র জগতের গভীর- 
চিন্তাক্ষম জনসাধারণের: ধর্মে, ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে স্বর্গনামক 
স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া জগৎশাসনকারী, পুণ্যবানের পুরস্কার 
ও পাপীর দণ্ডদাতা এবং এতদ্বিধ অন্তান্ট গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা 
থাকিবেই এবং বরাবরই রহিয়াঞ্ছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানব 
অধ্যাত্মরাজ্যে তই অগ্রসর হয়, ততই দে উপলব্ধি করিতে 
আরম্ভ করে যে, যে ঈশ্বরকে সে এতদিন স্বর্গনামক স্থানবিশেষে 
সীষাবদ্ধ মনে করিতেছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, তিনি 
নিশ্চর সর্বত্র অবস্থিত, তিনি দুরে অবস্থিত নহেন, তিনি তাহারই 
মধ্যে বর্তমান রহিক়্াছেল। তিনি স্পষ্টতই সকল আত্মার 
অন্তরাগ্থাম্বরূপ। যেমন আমার আত্ম! আমার দেহকে পরিচালন! 
করিতেছেন, তদ্রপ ঈশ্বর আমার আত্মারও পরিচালক, আত্মার 
নিয়স্তাস্বদপ--তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে অস্তরাত্মাস্রূপ । 
আবার কতকগুলি ব্যক্তি এতদূর চিত্তপশুদ্ধি পাধন করিলেন ও 
আধ্যাত্মিকতার এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, তাহার! পূর্বোক্ত 
ধারণা অতিক্রম করিয়া, আরও অগ্রসর হইয়া অবশেষে ঈশ্বরলাভ 
করিলেন। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে নিম্নলিখিত বাক্য দেখিতে 
পাওয়া! যাঁয়,_“পবিভ্রচেতা। ব্যক্তিগণ ধন্য কারণ, তাহার! 
ঈশ্বরদর্শন. করিবেন ।” আর অবশেষে তাহার! দেখিলেন, তাহারা 
এবং পিতা ঈশ্বর অভিসঠ। / 


চা »॥. ১৪৯. 


ই ১ 
ম্যাগ: 

রত লা লা কন শ এই মহান্‌ 
ধর্মাচার্ধ্য উক্ত ত্রিবিধ নোপানের উপযোগী: সাধন শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন। তিনি যে “সাধারণ প্রার্থনা” (00907700 ৮৪৮৩1) 
শিক্ষ! দিয়! গিয়াছেন, সেইটী লক্ষ্য করিয়া :দেখুন-ঁহে আমাদের 
্রগস্থ পিতঃ, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক” ইত্যাদি।: ইহা! সাদাসিধা 
ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা । -এটা লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা! 
“সাধারণ প্রার্থনা” ; কারণ, ইহা৷ অশিক্ষিত 'জনসাধারণের জন্ত 
বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বাক্তিদের জন্ট, খাহারা পূর্বোক্ত 
ব্মবস্থা হইতে কিঞ্িৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাদের জন্ত তিনি 
অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধনের- বাবস্থা করিয়াছেন। তাহার নিক্ন- 
লিখিত উক্তিতে তাহার আভাদ পাওয়া যায়__“আমি আমার 
পিতাতে, তোমরা আমাতে, এবং আমি তোমাদিগের মধ্যে 
বর্তমান।” স্মরণ হইতেছে ত? আর যখন য়াহুদীরা তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,_-আপনি কে, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,-_ 
“আমি ও আমার পিতা এক।” ক্সাহুদীরা মনে করিয়াছিল, 
তিনি ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া ঘোরতর 
ভগবঙ্গিন্দা করিতেছেন । কিন্তু তিনি উক্ত বাক্য কি উদ্দেস্রে 
বলিয়াছিলেন? তাহা ও আপনাদের প্রাচীন “প্রফেটু,গণ (ভবিয্নর্শী 
মহাপুরুষগণ) বলিয়া গিয়াছেন-_“তোমর! সকলেই দেব বা! ঈশ্বর__ 
তোমরা! সকলেই সেই পরাৎপর পুরুষের সন্তান।” . অতএব 
'দেখুন, বাইবেলেও এই ত্রিবিধ সোপান স্পটটরূপে উপিষ্ট রহিয়াছে, 
আর আপনার! ইহাও দেখিবেন যে, আপনাদের পক্ষে উক্ত. গ্রথম- 
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সোপান হইতে আট করিঘ। বীরে তীরে শেষ সোপানে গমন 
করাই অপেক্ষারৃত সহজ । - 

এই ঈশ্বরের অগ্রদূত, এই স্ুসমাচারবাহক যীশু সত্যলাভের পথ 
'দেখাইতে -আসিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, 
নানার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদির দ্বার! সেই যথার্থ তত্ব-__আত্মতন্ব 
লাভ হয় না) দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানাবিধ কুট, জটিল 
দার্শনিক বিচারের দ্বারা সেই আত্মতত্ব লাভ হয় না। আপনার 
যদি কিছুমাত্র বিদ্যা না থাকে, সে ত বরং আরও ভাল; আপনি 
সারা জীবনে যদি একখানি বইও না৷ পড়িয়া থাকেন, দে ত আরও 
ভাল কথা । এ সকল আপনার মুক্তির জন্ত একেবারেই আবশ্তক 
নহে, মুক্তিলাভের জন্ঠ উশবধ্য, বৈভব, উচ্চপদ ঝ| প্রতৃত্বের 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই_-.এমন কি, পাণ্ডিত্যেরও কিছু প্রয়োজন 
নাই। কেবল একটা জিনিসের প্রয়োজন_-তাহা এই-_ 
পবিভ্রতা-_চিত্রশুদ্ধি। “পবিত্রাত্মা! বা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্কিগণ ধন্,”-_ 
কারণ, আত্ম স্বয়ং শুদ্ধস্থভাব । উহা! অন্যরূপ অথাৎ অশুদ্ধ কিরূপে 
হইতে পারে ? উহা ঈশ্বরপ্রহত__ঈশ্বর হইতে উহ্থার আবির্ভাব । 
বাইবেলের ভাষায়, উহা “ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ,” কোরানের 
ভাষায়, উহা “ঈশ্বরের আত্মাম্বরূপ ।” আপনারা কি বলিতে চান, 
এই ঈ্বরাত্মা কখনও অপবিত্র হইতে পারে? কিন্ত হার, 
'আমাদেরই শুভাস্তভ কর্খের দ্বারা উহা! যেন শত শত শতাব্দীর 
খুলি ও মলের ছারা আবৃত হইয়াছে । নানাবিধ অন্ঠায় বর্শা, 
নানাবিধ অশুভ কম্ম সেই আত্মাকে শত শত শতাব্দীর অজ্ঞানরূপ 
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না 
্ ১. 


ধুলি ও মলিনতা ছারা. সমাচছন্ন_ করিয়াছে ১০১ 
ধুলি ও মল অপসারণ,__তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আত্মা আপন 
প্রতার উজ্জলভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে । “ুদ্ধচিত্ ব্যক্তির! 
ধন্য, কারণ, তাহারা ঈশ্বরদর্শন করিবে।” “ম্র্গরাজ্য তোমাদের, 
অভ্যান্তরেই বিরাজমান ।” সেই নাজারেণবাসী ধীন্ত আপনাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “যখন সেই স্বর্গরাজ্য এখানেই, তোমাদের, 
ভিতরেই রহিয়াছে, তখন আবার উহার অগ্বেষণের জন্য কোথা 
যাইতেছ? আত্মার উপরিভাগে যে মলিনতা। সঞ্চিত হইয়াছে, 
তাহ পরিষ্কার করিয়! ফেল, উহ! এখানেই বর্তমান দেখিতে পাইবে ) 
উহ পূর্ব হইতেই তোমার সম্পত্তি। যাহা তোমার নহে, তাহা 
তুমি কি করিয়! পাইবে? উহা তোমার জন্মগ্রাপ্ত অধিকারম্বরূপ ॥ 
তোমরা অমুতের অধিকারী, সেই নিত্য সনাতন পিতার তনয় ।” 
ইহাই সেই স্ুসমাচারবাহী বীশ্ুত্রীষ্টের মহতী শিক্ষা_ঠাহার, 
অপর শিক্ষা__ত্যাগ ; উহাই সকল ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মাকে 
বিশ্ত্ধ কি করিয়া করিবে ?__ত্যাগের দ্বারা। জনৈক ধনী যুবক 
বীন্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,_“প্রভো, অনন্ত জীবন লাভ 
করিবার জন্ত আমাকে কি করিতে হইবে?” ধীগু তাহাকে 
বলিলেন,_-“তোমার এখনও একটা অভাব আছে। যাও, বাড়ী 
যাও, তোমার যাহ! কিছু আছে, সব বিক্রয় কর, এ বিক্রয়লনধ অর্থ 
দরিদ্রগণকে বিতরণ কর-_তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্প্‌ 
সঞ্চয় করিলে। তার পর আসিয়৷ জুস গ্রহণ করিয়। আমার 
অনুসরণ কর।” ধনী যুবকটা যীস্তুর্‌ এই উপদেশে -ছুঃিত হইল: 
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০ ঈশদৃত ীন্ুত্ী্ট 
এবং বিষ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ, তাহার অগাধ সম্পত্তি ছিল।: 
আমরা! সকুলেই অস্পবিস্তর শী ধনী যুবকের মত। দিবারাত্র 
আমাদের কর্ণে সেই মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে । আমাদের সুখ- 
স্চ্ছন্দতার মধ্যে, সাংসারিক বিষয়ভোগের মধ্যে আমরা মনে করি, 
আমরা জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু উহার 
মধ্যেই হঠাৎ এক মুহূর্তের বিরাম আসিল-_সেই মহাবাণী আমাদের 
কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল,_-“তোমার যাহা কিছু আছে, সব 
ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।” “যে কোন বাক্তি নিজের 
জীবনরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে, লে উহা হারাইবে, আর যে আমার 
জন্য নিজের জীবন হারাইবে, সে উহা পাইবে” কারণ, যে 
কোন বাক্তি তাহার জন্ঠ এই জীবন বিসর্জন করিবে, সে অমৃত্ব, 
লাভ করিবে। আমাদের সর্ববিধ দুর্বলতার মধ্যে-_সর্বাবিধ 
কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষণকালের জন্ট কখনও কখনও যেন একটু 
বিরাম আসিয়! উপস্থিত হয়, আর সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে 
ঘোষণা! করিতে থাকে,__“তোমার যাহা কিছু আছে সব ত্যাগ 
করিয়! দরিদ্রদিগকে উহা! বিতরণ কর এবং আমার অনুসরণ কর |” 
তিনি এ এক আদর্শ প্রচার করিতেছেন__জগতের সকল শ্রেষ্ঠ 
ধন্াচার্যগণও এ এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন । তাহা এই-_. 
ত্যাগ। এই ত্যাগের তাত্পর্য্ কি? ত্যাগের মন্দ্ব এই-_নীতি- 
বিজ্ঞানে নিঃস্বার্থপরতাই একমাত্র আদর্শ। অহংশূন্ঠ হও | পূর্ণ 
নিঃস্বার্থপরতা বা অহংশস্ততাই আমাদের একমাত্র আদর্শ। এই 
সম্দূর্ণ নিঃস্বার্থপর্তার ছৃষ্টান্ত এই যে, ডান গালে চড় মারিলে বী' 
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গার তি িতে/হইবে বেছি বে নানা জহি রি 
লয়, তাহাকে তোমার চাপকানটাও খুলিয়। দিতে হইবে ॥ 
আদর্শকে থাট ন! করিয়৷ যতদূর পার! যায়, উত্তমরূপে কার্ধ্য 
করিরা যাইতে, হইবে। আর সেই আদর্শ 'বস্থা এই,_যে 
অবস্থায় মানুষের অহংভাব কিছুমাত্র থাকে না, তাহার যখন কোন 
বন্ততে অধিকার থাকে না, তাহার ঘখন “আমি* “আমার” বলিবার 
কিছু থাকে না, সে যখন সম্পূর্ণনূপে আত্মবিসঞ্জন করে, যেন 
নিজেকে মারিয়া ফেলে। আর এইনধপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ভিতর 
্থয়ং ঈশ্বর বিরাজমান । কারণ, তাহার ভিতর হইতে অহ্ং-বাষন! 
একেবারে চলিয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, একেবারে নির্খুল 
হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও সেই আদর্শে পন্ছিতে পারিভেছি 
না, তথাপি আমাদিগকে এ আদর্শের উপাসনা করিতে হইবে 
এবং হবীরে দরে ই আদর্শে পুছিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে, 
দিও উহাতে আমাদিগকে শ্খলিতপদে অগ্রসর হইতে হয়। 
বকল্যই হউক আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, আদর্শ অবস্থার 
পুছিতেই হইবে। কারণ, উহা শুধু আমাদের লক্ষ্য নহে, উহা 
উপারও বটে। নিংস্বাথপরতা, সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্ততাই সাক্ষাৎ 
বুক্তিস্বরূপ; কারণ, অহং ত্যাগ হইলে ভিতরের মান্ধুষ মরিয়া 
ক যার, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন । 
আর এক কথা । দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতির মকল 
ধর্াচার্যাগণই সম্পূর্ণরূপে স্বারথশৃন্ত। মনে করুন, নাজারেবাসী 
ধীশ্ড উপদেশ দিতেছেন-_কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিল/_ 
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ঈশদৃত বীশুতরী্ট 
বিশ্বাস করি, ইহাই পু্ণতালাভের উপায়, আর আমি উহার 
অনুসরণ করিতে প্রস্তত। কিন্তু আমি আপনাকে ঈশ্বরের একমাত্র 
উৎপন্ন পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতে পারিব না”-_তাহা৷ হইলে সেই 
নাজারেখবাসী যীশু কি উত্তর দিবেন, মনে করেন? তিমি 
নিশ্চিত উত্তর দিবেন,_“বেশ ভাই, তুমি আদর্শের অনুসরণ কর 
এবং নিজের ভাবে উহার দিকে অগ্রসর হও । তুমি শর উপদেশের 
জন্ত আমাকে প্রশংস! কর না কর, তাহাতে আমার কিছু আসিয়া 
যায় না। আমি ত দোকানদার নহি--আমি ধন লইয়া বাবস! 
করিতেছি না। আমি কেবল সত্য শিঙ্গ। দিয়া থাকি, আর সত্য 
কোন ব্যক্তিবিশেষের, সম্পত্তি নহে। সত্যকে একচেটিয়া করিবার 
কাহারও অধিকার নাই । সত্য স্থয়ং ঈশ্বরস্বরূপ। তুমি নিজ পথে 
অগ্রসর হইয়া চল।” কিন্তু শিষোরা এক্ষণে কি বলেন ?-_তীহারা 
বলেন-__তোমরা তীহার উপদেশের অনুসরণ কর না কর উপদেষ্টাকে 
যথাবথ সম্মান দিতেছ কি না? যদি উপদেষ্টার__আচার্ঘোর সম্মান 
কর, তবেই তুমি উদ্ধার হইবে; নতুবা তোমার মুক্তি নাই।” 
এইরূপে এই আচাধ্যবরের সমুদয় উপদেশই বিগ ডাইয়া গিয়াছে। 
এখন দীড়াইয়াছে__কেবল উপদেষ্টা মানুষটাকে লইয়া বিবাদ। 
তাহারা জানে না যে, এইরূপে উপদেশের অন্থুসরণ ছাড়িয়া দিয়া, 
উপদেষ্টার নাম লইয়! টানাটানি করাতে তাহারা যে ব্যক্তিকে 
সম্মান করিতে চাহিতেছে, একভাবে তাীহাকেই "অপমান করিতেছে 
--রূপে তীহার উপদেশ ভুলিয়া ্াহাকে সম্মান করিতে গেলে 
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১৮ সা 
ৃ . মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ :. :; 
তিনি নিজেই লজ্জায় মহা সন্কৃচিত হইতেন। কোন ব্যক্তি 
তাহাকে মনে রাধিল না রাখিল, ইহাতে তাহার কি আসিয়া যার? 
তাহার জগতের নিকট একটা বার্তা--একটা স্থস্মাচার বহন 
করিবার ছিল--তিনি তাহা বহন করিয়াই নিশ্চিন্ত । বিশ সহজ 
জীবন পাইলেও তিনি ভাহা জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্ট। প্রদানে 
প্রস্তুত ছিলেন। যদি লক্ষ লক্ষ দঘ্বণিত সামারিয়াবাসীর জন্ঃ লক্ষ 
লক্ষ বার তাহাকে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত, এবং তাহাদের 
প্রত্যেকের জন্ত স্তাহার নিজ জীবনবলিই যদি তাহাদের মুক্তির 
একমাত্র উপায় হইত, তবে তিনি অনায়াসে তাহার জীবন বলি 
দিতেই প্রস্তত থাকিতেন। এ দ্ুকলই তিনি করিতেন__ইহ্থাতে 
এক ব্যক্তির নিকটও তাহার নিজ নাম জানাইবার ইচ্ছা হইত না) 
স্বয়ং প্রভু ভগবান্‌ যেভাবে কার্ধ্য করেন, তিনিও সেইভাবে ধীর 
স্থির নীরব অজ্ঞাতভাবে কার্ধ্য করিক্পা যাইতেন। তাহার শিব্যের 
এক্ষণে কি বলেন 1_-ীহার! বলেন,_তোমর! সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ 
ও সর্বদোষব্র্জিিত হইতে পার, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের 
আচার্ধ্যকে-_আমাদের মহাপুরুষকে যথোপযুক্ত সম্মান না! দা 
তাহা ইইলে উহাতে কোন ফল নাই। কেন? এই কুসংস্কার__ 
এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে ? এই ভ্রমের-একমাত্র কারণ 
এই যে, খীশুপরষ্টের শিষ্যগণ মনে করেন,_-ভগবান্‌ একবার -মাত্রই 
আবিভ্ূতি হইতে সমর্থ । ঈশ্বর তোমার নিকট মানবরূপে আবিভূতি 
হুইয়াছিলেন। কিন্ত সমগ্র প্রক্কতিতে যাহা! একবার ঘটিয়াছে, তাহ! 
নিশ্চিত অতীতকালে বহুবার সংঘাটত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও 
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নিশ্চিত ঘটিবে | প্রক্কতিতে এমন কিছু নাই, যাহা নিয়মাধীন 
নহে; আৰ নিয়মাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, ঘাহা একবার ঘটয়াছে, 
তাহা চিরদিনই ঘটিয়! আসিয়াঁছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে। 
ভারতেও এই অবতারবাদ রহিয়াছে। ভারতীয় অবতারশ্েষ্ঠ- 
গণের অন্যতম, তগবান্‌ ্রীরুষ্ণ (ধাহার ভগবদগীতারূপ অপূর্ব উপদেশ- 
মাল আপনারা অনেকে পাঠ করিয়! থাকিবেন) বলিতেছেন _- 
অজোহপি সন্ব্য়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্থামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য় ॥ 
যদা যদা হি ধর্বন্ত গ্লীনির্ভবতি ভারত। 
অত্াত্খানমধর্শন্ত তদাত্মানং স্থজামাহম্‌ ॥ 
পরিজ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌। 
ধরমসংস্থাপনার্থাক় সম্ভবামি যুগে যুগে ।__গীতা, ৪, ৬--৮। 
অর্থাৎ, যদিও আমি জন্মরহিত, অক্ষয়স্বতভাব এবং ভূতসমূছের 
ঈশ্বর, তথাপি 'আমি নিজ প্ররুতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, নিজ মায়া 
জন্মগ্রহণ করি। হে অজ্জুন, যখনই যখনই ধর্শের গ্লানি ও অধর্শের 
অভ্াত্থান হুয়, তখনই তখনই আমি আপনাকে স্বষ্টি করিয়া থাকি। 
সাধুগণের পরিত্রাণের জন্, ছুদ্ধতকারীদের বিনাশের জন্য এবং 
ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি ঘূগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। 
যখনই জগতের অবনতিদশা সংঘটিত হয়, তখনই ভগবান্‌ 
উহাকে সাহাষ্য করিবার জন্গ আসিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে আবিভূর্ত হুইক্সা থাকেন। আর এক- 
স্থানে তিনি এই ভাবের কথা বলিরাছেন__যখনই দেখিবে, কোন 
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মহাশক্তিসম্পন্ন পবিভ্রশ্বভাব মহাস্মা মানবজাতি উন্নতির জন্ 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, জানিও, তিনি আমারই তেজঃসম্ভৃত, 
আমি তাহার মধ্য দিয়! কার্য করিতেছি ।* 1 

'অভএব আন্ন, আমরা শুধু নাজারেখবাসী খীগুর ভিতর 
ভগবান্‌কে দর্শন না করিয়! তাহার পূর্ব যে -সকল মহাপুরুষ হইয়! 
গিরাছেন, তাহার পরে ধাহার! আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও ধাহারা 
'আসিবেন, সেই সকলেরই ভিতর ঈশ্বর দর্শন করি । আমাদের 
উপাসন! যেন সীমাবদ্ধ না হয়। সকলেই সেই এক অনস্ত ঈশ্বরেরই 
বিভিন্ন অভিব্যক্কিমাত্র। তাহার! সকলেই পবিস্রাত্মা ও স্থার্থগন্ধ- 
স্বীন। তাহারা সকলেই এই ছূর্বল মানবজাতির জন্ট প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবন দিয় গিরাছেন। তাহারা সকলেই 
আমাদের সকলের জন্ঞ, এমন কি, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্ত পর্যন্ত 
সকলের পাপ গ্রহণ করিয়া! নিজেরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! গিয়াছেন ॥ 

এক হিসাবে, আপনারা সকলেই অবতার__সকলেই নিজ নিজ 
সন্ধে জগতের ভারবহন করিতেছেন । আপনারা কি কখনও এমন 
নরনারী দেখিয়াছেন, যাহাকে শাস্তভাবে ও সহিষ্কৃতার সহিত নিজ 
জীবনতার বহন করিতে না হয়? বড় বড় 'অবতারগণ অবশ্ঠ 
আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন-__স্কৃতরাং তাহারা তাহাদের 
স্বন্ধে প্রকাণ্ড জগতের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাদের তুলনার 
আমর! অতিক্ষুত্র, সন্দেহ নাই ), কিন্তু আমরাও সেই একই ক 

* যদ্‌ যদ্‌ বিস্ভৃতিষৎ সন্ধং শ্রীমদুর্জিদিতমেব বাঁ | - 
তত্তদেবাবগাচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ & গীতা, ১*, ৪১। 
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করিতেছি-_-আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধের মধ্যে, আমাদের ক্ষুত্র গৃহে আমরা 
আমাদের সুখছ্ঃখরাজি বহন করিয়া চলিয়াছি। এমন মন্দপ্রকুতি, 
এমন অপদার্থ কেহ নাই, যাহাকে নিজ নিজ ভার কিছু না কিছু 
বহন করিতে হয়। আমাদের ভূল ভ্রান্তি বতই থাকুক, আমাদের মন্দ 
চিন্তা ও মন্দ কর্মের পরিমাণ যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন 
না কোনথানে এমন এক উজ্জল অংশ আছে, কোন না! কোনখানে 
এমন এক স্ুবর্ণনত্র আছে, যাহা দ্বার আমর! সর্বদা সেই ভগবানের 
সহিত সংযুক্ত । কারণ, নিশ্চিত জানিবেন, যে মুস্র্ভে ভগবানের 
সহিত আমাদের এই সংযোগ নষ্ট হুইবে সেই মুহূর্তেই আমাদের 
বিনাশ অবস্থাস্তাবী। আর যেহেতু কাহারও কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ 
: হইতে পারে না, সেইহেতু আমরা যতই হীন ও অবনত হই 
না কেন, আমাদের অন্তরের অস্তরতম স্থানের কোন না কোন 
গুপ্ত প্রদেশে এমন একটা ক্ষুত্র জ্যোতির্ময় বৃত্ত রহিয়াছে, যাহার 
সহিত ভগবানের নিত্যযোগ রহিয়াছে । 

বিভিন্নদেশী্, বিভিন্নজাতীয় ও বিভিন্মতাবলম্বী যে সকল 
অবতারগণের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকার্থত্রে পাইয়াছি, 
সটাহাদিগকে প্রণাম; বিভিন্নজাতীর যে সকল দেবতুল্য নরনারী 
যানবজাতির কল্যাণের জন্ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে 
প্রণাম । জীবস্ত ঈশ্বরস্বরূপ ধাহার! আমাদের ভবিষ্যংশীরগণের 
কল্যাণের জন্য নিঃস্থার্থভাবে -কার্ধয করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ 
হইবেন, তাহাদিগকে প্রণাম । 
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ভগবান্‌ বুদ্ধ 


আমেরিকা যুক্তরাোর ডিটুযেট নামক স্থানে এক বন্কুতার ভিতর স্বামিজী - 
ভগবান্‌ বৃদ্ধসন্বদ্ধে নি্ললিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক ধর্মে আমর! এক এক প্রকার সাধনবিশেষের বিশেষ 
বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্থে নিষ্কাম কন্মের ভাবটাই 
খুব বেশী প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধন্্ম ও ব্রাহ্মণ ধর্শোর সম্বন্ধ 
বিষয়ে গোল ক্রিয়া ফেলিবেন না--এদেশে অনেকেই প্রর্ূপ 
গোল করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, উহা! সনাতন ধর্শোর 
সহিত সংযোগহ্থীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা 
নহে, উহা! সনাতন ধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ মাত্র। বৌদ্ধধন্থ 
গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্টিত__-তিনি তাৎকালিক 
অনবরত দার্শনিক বিচার, জটিল অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতি- 
ভেদ্ের উপর অতিশয় বিরক্ত" হইয়াছিলেন। কেহ ক্হে বলেন, 
আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি-_স্ৃতরাং যাহারা এরূপ বংশে 
জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্‌ বুদ্ধ জাতি- 
ভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। ; তিনি আবার 
পুরোহিতগণের ধর্মের দোহাই দিয়া ছলে কৌশলে স্থার্থসিদ্ধির 
ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করিতেন, 
যাহাতে সকামভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি. দর্শন ও ঈশ্বর 
সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ সম্বন্ধে আলোচন! করিতে চাহিতেন না 
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& সন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ্বাদী ছিলেন। অনেকে অনেক সময় 
তাহাকে ঈশ্বর আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিতেন-_তিনি উত্তর 
দিতেন, ওসব বিষে আমি কিছু জানি না। মানবের প্রকৃত 
কর্তব্যসন্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, সচ্চরিত্র হও ও 
অপরের কল্যাণ সাধন কর। একবার তাহার নিকট পাঁচ জন 
ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে তাহাদের তর্কের মীমাংসা! করিয়! দিতে 
বলিলেন। একজন বলিলেন, “ভগবন্‌, 'আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের 
স্বরূপ 'ও তাহাকে লাভ করিবার উপায়সস্বন্ধে এই এই কথা আছে।” 
পরে বলিলেন, “না, না, ও কথা ভুল; কারণ, আমার শান্ত 
ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাহাকে লাভ করিবার সাধন অন্ত প্রকার 
বলিগ্নাছে।” এইন্ূপে অপরেও ইশ্বরস্বূপ ও তৎপ্রান্তির উপায় 
সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত শাস্ত্রের দোহাই দিয়! বিভিন্ন অভিপ্রায়- 
সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ 
মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্ে কি একথা বলে 
।ষে, ঈশ্বর ক্রোর্থী, হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র ?” 
্রাহ্মণের! সকলেই বলিলেন, *না, ভগবন্, সকল শাস্ত্রেই 
বলে, “ঈশ্বর শুদ্ধ ও শিবন্বরূপ।” ভগবান্‌ বুদ্ধ বলিলেন, “বন্ধুগণ, 
ন্তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ ও সাধুস্বভাব হইবার চেষ্টা করুন 
'না, যাহাতে আপনার ঈশ্বর কি বস্ত জানিতে পারেন।” 
অবশ্ত আমি তাহার সকল মতের সমর্থন করি না। আমার 
“নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথে্ট আবশ্যকতা বোধ 
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করি।. অনেক বিষজ্কে ঠাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, 
কিন্তু, মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাহার চরিত্রের, তাহার, 
- ভাবের সৌন্দর্য দেখিব না, ইহার কি কোন (অর্থ আছে? 
জগতের আচার্্যগণের মধ্যে একমাত্র ঠাহারই. কার্যের কোনরূপ 
বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্ট মহাপুরুষগণ সকলেই 
আপনাদিগকে উশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, 
'আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, আমার্দিগকে যাহার! বিশ্বাস করিবে, 
তাহার! স্বর্গে যাইবে । কিন্তু তগবান্‌ বুদ্ধ মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের 
সহিতও কি বলিয়াছিলেন ?--ভিনি বলিয়াছিলেন, “কেহই 
তোমাকে মুক্ত হুইবার সাহাব্য করিতে পারে না-_মাপনার, 
সাহায্য -আপনি কর-_নিজ চেষ্টা দ্বারা নিজ মুক্তি সাধনের, 
চেষ্টা কর।” নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “বুদ্ধ শব্দের 
অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই, 
অবস্থা লাভ করিয়াছি--তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা কর, তোমরাও উহ! লাভ করিবে।” তিনি সর্ধবিধ কামলা 
ও অভিসন্ধিবিবর্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গে গমনের বা 
ধশ্বধধীর আকাঙ্ষ! করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের 'আশা 
ও সর্ববিধ স্থুখে জলাঞ্জলি দিয়া! ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া 
ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদ্ররপুরণ করিতেন এবং সমুক্রবৎ প্রাশস্ত হৃদয় 
লইয়া নরনারী ও অন্ঠান্ঠ জীবজস্কর কল্যাণ যাহীতে হয়, তাহাই 
প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, 


'ভগবান্‌ বৃদ্ধ 

জীবন বিসঙ্জানে সতত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক 
রাজাকে বলিরাছিলেন, “যদি যজ্ঞে মেষ হত্যা করিলে আপনার 
স্ব্গগমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে ত আরও 
অধিক উপকার হইবে_-অতএব ফন্তস্থলে আমায় বধ করুন 1” 
রাজা এই কথা শুনিয়৷ বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এ ব্যক্তি 
সর্বিধ অভিসন্ধিবর্ছিত ছিলেন। তিনি কর্মুযোগীর আদর্শন্বরূপ 
ছিলেন, আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ধ্বলে আমরাও আধ্যাত্মিকতার 
চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি। 

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে, 
সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে । কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় 
স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না 
হয়, তাহার যদি কোনরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, যদি 
দে কোন সম্প্রদায়তুক্ত না হয়, অথবা! কোন মন্দিরাদিতে গমন না 
করে, এমন কি, প্রকাশ্তঃ নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি 
সে সেই চরমাবস্থা! লাভে সমর্থ । তাহার মতামত বা কার্যকলাপ 
বিচার করিবার আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমি যদি 
বৃদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বন্তার লক্ষাংশের একাংশেরও অধিকারী হইতাম, 
তবে আমি নিজকে ধন্ঠ জ্ঞান করিতাম। হইতে পারে, বুদ্ধ 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হইতে পারে, বিশ্বাস করিতেন 
না-_তাহাতে আমার কিছুই আসিয়! ধায় না। কিন্তু অপরে 
ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও 
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তাহা লাভ করিয়াছিলেন । কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বান করিলেই 
মিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা 
আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়। 
দেওয়া যায়, তাহাই আবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু কর্ম নি্কাম- 
ভাবে করিতে পারিলেই তাহার বলে সিদ্ধিলাভ হুইয়া থাকে । 
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